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রবীন্দ্রনাথের হস্জলিপিতে মূল গান ৪ ভাঙ৷ গান 
( সাপিত্রী কৃষ্ণানের গানের খাতা পেকে ) 





এপ্ৰিল-জুন ১৯৯১৮ 1 দ্বাবিংশ বর্ষ । festa সংখ্যা 


¢ বিষয় সুচী ও 
ব্ৰাহ্ম সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ__ দেবত্রপ্ত পালিত 
প্রয়াণ লেখ--সাবিত্ৰা কুষ্ণান-_-মঞ্জুল। বস্তু 
সলিল চন্দ্র ঘোষ- জয়ন্তী রায় 


গতিবেদন 


Fes ly 


ব্ৰাহ্মসমাজ ও রবীন্দ্রনাথ 


দেবব্রত পালিত 





উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে যে নবচেতনার উন্মেষ 
ঘটেছিল তার প্রথম প্রেরণা ছিলেন রাজ! রামমোহন রায়। রামমোহন 
তার নূতন ধর্মদেশনার মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও «a Maca বিপ্লব 
এনেছিলেন ৷ ইতিহাসে বাংলায় এই নবচেতনার উন্মেষ র্যনেশাস বা 
নবজাগরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ৷ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের 
আত্ম-আবিষ্কাবের আকাভ্ক্ষা এবং আপন দৈন্য ও অকিঞ্চিতকব্রতাকে 
অতিক্রম করার তাৰ ৰাসনাই fan এই নবজ্ঞাগরণের মূল প্রেরণা | 
পাশ্চাত্যের চিন্তা ও কর্মের গতিবেগ এই ইচ্ছাকে উদ্দীপিত 
করেছিল ৷ YASS কুপংস্কার যেমন মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছিল, মানবসমাজে অজল ভেদ ও BAW তেমনই 
সমাজকে BIA ও অসহায় করে তুলেছিল। রামমোহন প্রকৃত 
আধ্যাত্মিকতা ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এই অবস্থার 
অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন । 

দেশ, কাল, আচার, শাস্ত্ৰ বিচারের সমস্ত গণ্ডি অতিক্ৰম করে শাশ্বত 
মানবতাবোধের উপলব্ষিই ছিল রামমোহনের Alas এ প্রসঙ্গে ১৮৩২ 
থিস্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রীর কাছে পাশপোটের জন্য 
আবেদন ক'রে রামমোহন যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি বিশেষভাবে 
প্ৰণিধানযোগ্য । চিঠিতে রামমোহন লিখেছিলেন_—It is now 
generally admitted that not religion only but unbiased 
common sense as well asthe accurate deductions of 
scientific research lead to the conclusion that allmankind 
are one great family of which numerous nations and 


tribes existing are only various branches>. 











বিশ্বমানবতাবোধের এই wages ছিল ব্লামমোহনের জীবন ও 
কর্মের মূল প্রেরণা । তিনি ধৰ্মশাস্ত্ৰে সুপণ্ডিত ছিলেন ৷ বিভিন্ন 
ধ্মশাস্ত্ৰ তিনি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন । ধর্মমতগুলির 
সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর রামমোহনের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে 
“ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়’ । এই একেশ্বরবাদই ছিল ব্লামমোহনেন্ন 
ধর্মচিন্তা প্রধান দিক। 

রামমোহন আত্মীয়-সভা স্থাপন করেন ১৮১৫ সালে । সভার 
সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলিতে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ 
প্রথা, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ. বাল্যবিবাহ প্রভৃতি শিক্ষা ও সমাজসংস্কার 
সংক্ৰান্ত বিষয়গুলিও আলোচিত হত । হিন্দু শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে একেশ্বরবাদ প্রচারও আত্মীয়-সভ্ভাব লক্ষ্য ছিল | 

রামমোহন সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে মানুষের 
বুদ্ধিকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন । মানুষের মৌল অধিকারগুলিকে 
প্রতিষ্ঠা করার উপর তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন । তিনি 
একদিকে যেমন হিন্দুধমকে বিশ্বত্রাতৃত্বের উদার পতাকাতলে আহ্বান 
করেছিলেন তেমনই আচার সবস্ব হিন্দ্ুসমাজকে মানবতাবিরোধী সবপ্রকার 
সংস্কার থেকে মুক্ত করে গতিশীল করতে চেয়েছিলেন । শিক্ষার ক্ষেত্ৰে 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাষাচচার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল অক্লাশু | 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন ৷ নারীর 
ন্যায্য ও আইনসংগত অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে PRA সতীদাহ প্রথার তীব্র 
বিরোধিতা করেছিলেন তিনি । উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগ থেকে 
আধুনিক যুগে ভারতের যে উত্তরণ ঘটেছিল তার পুরোধা ছিলেন 
FTAA Set | 
হারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের চেয়ে বয়সে ছোটো হলেও নানা 
কর্মকাণ্ডে তার সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন ৷ সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনে 
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তিনি রামমোহনের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক ছিলেন! শিক্ষা সংবাদপত্ৰ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে রামমোহনের মতো তারও ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
ভারতের শিল্পায়নে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ । পরবতাকালে ব্ৰাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠায় তিনি রামমোহনের সঙ্গে ছিলেন | 

১৮২১ সালে রামমোহন ও তার বন্ধু ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভারেণ্ড 
উইলিয়াম আডাম ইউনিটেরিয়ান সভা স্থাপন করে একেশ্বরবাদ প্রচার 
আরস্ভ করেন ৷ অন্যান্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরও সদস্য হিসাবে 
এই সভায় যোগ দেন ৷ ইউনিটেরিয়ান asi অবশ্য তেমন জনপ্রিয় 
হয়নি ৷ 

পরে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও পৌত্তলিকতাবিরোধী অনুগামীদের 
মিলন ও সমবেত প্রার্থনার জন্য রামমোহন ১৮২৮ খিস্টাব্দের ২০ 
আগস্ট (৬ ভাদ্র ১৭৫০ শক) চিৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল aga বাড়িতে 
SHAS! বা ‘ব্ৰাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠ। করেন ৷ এখানে প্রাচীন হিন্দুধর্মের 
ভিত্তিতে তার বিশ্বজনীন ধৰ্মবোধ বাস্তবে রূপায়িত হয়। এক বছৰ 
পরে নিকটবতা ৫৫ আপার চিৎপুর রোডে ব্ৰাহ্মসমাজের নিজস্ব বাড়ি 
তৈরি হলে সমাজ সেখানে উঠে যায়। যাদের দানে এই বাড়ি তৈরি 
হয় দ্বাব্রকানাথ ছিলেন তাদের অন্যতম । ১৮৩০ সালের ৮ জানুয়ারি 
ব্ৰাহ্মসমাজের একটি ট্রাস্টডীভ সম্পাদিত হয় এবং ২৩ জানুয়ারিি ( ১১ 
মাঘ ১৭৫১ শক) ব্ৰাহ্মসমাজ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। বে 
কোনে! ধর্মের লোককে সমাজে এক ঈশ্বরের উপাসনার অধিকার দেওয়া 
হয়। পৌত্তলিক উপাপন। নিষিদ্ধ Sal হয় । নব্যবঙ্গের নেত। তারাচাদ 
চক্রবতা সমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন ৷ ট্রাস্টডীডে ব্রাহ্মপমাজের 
আদর্শ ও লক্ষ্য বিবৃত হয়েছে । একটি সমবেত প্রার্থনা সভার কথা বল৷ 
হয়েছে “যেখানে বিশ্বস্থষ্টির মূলে এক পরম নিয়ামক Sora যে ধারণ! 
সমস্ত ধম চেতনার মূল, সেই পরুমসত্তার উপাসনা কর! হবে, চারিত্রিক 
৪ নৈতিক উন্নতির ajay থাকবে এবং জাতিধর্ম নিবিশেষে বিশ্বভ্রাতৃত্বের 
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বন্ধনকে নিবিড করে তোলার চেষ্টা থাকবে 1২ ৬ ভাদ্র ও ১১ মাছ: 
দুটি দিনই এখনও ব্ৰাহ্মসমাজে উৎসবের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় | 
ব্রাহ্মসমাজ্জের ট্রাস্টডীডে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথম নাম ছিল 
দ্বারকানাথের ৷ ক্রমশ তিনি সমাজের শীধস্থানীয়দের মধ্যে একজন 
হয়ে ওঠেন এবং ১৮৩০ সালে রামমোহন ইউরোপ যাত্রা করলে কাৰ্যত 
তিনিই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । এই সময় থেকে সমাজের 
যাবতীয় ব্যয়ভারও তিনিই বহন sani দ্বারকানাথেনর নিয়মিত 
অৰ্থসাহায্য এবং রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশের বেদাস্তজ্ঞান ও ব্ৰাহ্মসমাজেন্ন 
প্রতি অনুরাগই রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্ৰাহ্মসমাজে যোগদান AIS সমাজকে বাচিয়ে রেখেছিল। ব্রাহ্মাসমা্দেত্র 
সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের যোগ দ্বারকানাথের সময় থেকেই ৷ 

রামমোহন দেশবাসীকে পৌন্তলিকতা বর্জন করে এক ও অব্যয় 
Scag উপাসনায় উদ্ধ,দ্ধ করতে চেয়েছিলেন । তার আন্দোলন ছিল 
সংস্কারমূলক, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম প্রচারের কথা তিনি ভাবেন 
নি। apifes ও রাজনৈতিক সমস্তাগুলির কথা অবশ্য তিনি fos 
করেছিলেন । রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্ৰাহ্মসমাজের মুল লক্ষ্য ছিল 
ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্ম সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
করে জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় দূর করা । জাতিভেদ, ধম ভেদ, 
BEA আচার অনুষ্ঠানে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে এক্যবদ্ধ করাই 
ছিল সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য | রামমোহন কুসংস্কার ও কদাচার মুক্ত করে 
হিন্দুধম'কে যুক্তি ও মানবতাবাদী ধর্মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন | 
রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ‘ভারতপথিক’ বলেছেন। এ অভিধা 
রামমোহন সম্পৰ্কে সবাংশে প্রযোজ্য | 

ব্ৰাহ্মসমাজ সম্পর্কে বলতে গেলে রামমোহনের পর যার নাম 
করতে হয় তিনি দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ দেবেন্দ্ৰনাথের্ে 
ধর্ম ভাবনা সম্বন্ধে ছুটি কথ! বিশেষভাবে বলে নেওয়া প্রয়োজন ৷ তার 
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জৃদমবুণ্তি প্রবল থাকায় ঈশ্বরের প্রতি তার একটি অহৈতুক অনুরাগ 
ছিল। সাকার উপাসনায় তার রুচি ছিল aii তার চরিত্রের এই 
দুটি বৈশিষ্ট্য বরাবর Sia সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মনে হয় এ 
বিষয়ে রামমোহন তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন | 

পিতামহীর মৃত্যুর পর এক গভীর শুন্যত৷ দেবেন্দ্রনাথকে আচ্ছন্স 
করেছিল । ঈশ্বরতত্ব সঠিক অনুধাবন করতে ai পেরে তিনি বিষাদগ্ৰস্ত 
হয়ে পড়েন | ভারতীয় শাস্ত্ৰ ও পাশ্চাত্য দৰ্শন অধ্যয়ন করেও তিনি 
তার (জিজ্ঞাসার উত্তর পান নি। এই সময় একদিন রামমোহন-সম্পাদিত 
ঈশোপনিষদের একটি ছিন্ন পত্র ভার হাতে এসে পড়ে । ঈশোপনিষদের 
প্রথম শ্লোকটি ছিল তাতে carafe এই-- 





ঈশ! বাস্যমিদং সব যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ | 
তেন ত্যক্তেন SAA, ম৷ গৃধঃ কস্যস্থিদ্ধনং | 


ব্রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ যখন শ্লোকটির গূঢ় অর্থ বুঝিয়ে দিলেন দেবেন্দ্রনাথ 
IB হলেন, তার জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন তিনি । এব পর গভীর 
ভাবে উপনিষদ পাঠ করে তিনি সত্যকে খুজে পেলেন, তার জ্ঞান 
উজ্জ্বল হল এবং এই AST প্রচার করবার জন্য তিনি উদ্দগ্রীব হয়ে 
উঠলেন | মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৮৩৯ খিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর তিনি 
‘জোভাসীকোর বাড়িতে তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন ৷ প্রথমে এই 
সভার নাম ছিল তত্বরঞ্জিনী awl! সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্লামচন্দ্ৰ 
বিণ্যাবাগীশ আচাৰ্য পদে বৃত হন এবং তিনিই সভার নাম 'তত্বরজিনী'র 
পরিবর্তে “তত্ববোধিনী” রাখেন ৷ মাত্র দশ আন সভ্য নিয়ে সভা আরম্ভ 
হলেও অচিরে সভ্য সংখ্যা! আটশে৷ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তত্ববোধিনী 
FSA প্রথম ও শেষ সাংবৎসন্সিক সভ৷ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালের ১৪ 
সেপ্টেম্বর | এই সভার পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্গলমাজ দেখতে যান এবং 
-১৮৪২-এ সমাজে যোগ দেন | 
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রামমোহনের ইউরোপ যাত্রার পর্ব থেকেই ব্ৰাহ্মসমাজের Besa” 
ঠিকমত চলছিল না এবং দেবেন্দ্রনাথ যখন সমাজে যান তখন তার: 
সমাজকে অবসন্স, স্পন্দহীন মনে হয়েছিল । তিনি সমাজের ভার গ্রহণ 
করেন এবং তত্ববোধিনী ASS তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন ৷ তত্ববোধিনী 
সভার সংযোগে সমাজে প্রাণসঞ্চার হল । স্থির হয়, তত্ববোধিনী সভার 
উপাসনার দায়িত্ব ব্ৰাহ্মসমাজ গ্রহণ করবে এবং তত্ববোধিনী সভা 
ভ্ৰাহ্মসমাজেন্ন তত্বাবধান করবে। 

তত্ত্ববোধিনী সভার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল armada ব্যাপক প্রচার | 
কাখত তত্ববোধিনী সভাই ছিল ব্ৰাহ্মসমাজের সাংগঠনিক শাখা ৷ সভার 
সঙ্গে ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পর্ক ক্রমশ নিকউতব হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 
১৮৫৯ সালে তত্ববোধিনী সভার পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায় এবং সভং 
ব্ৰাহ্মসমাজ্জে মিশে বায় | 

১৮৪৩ খিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ব্ৰাহ্মধমে দীক্ষিত হন: 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ দেবেন্দ্ৰনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত সহ মোট 
একুশ জনকে ART দীক্ষা দেন ৷ দেবেন্দ্ৰনাথের জীবনে এটি একটি 
বুগপন্সিবর্তনকারী ঘটনা ৷ দিনটি শুধু যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে 
নবধুগের সুচনা করেছিল তাই নয়। এক অর্থে এটি ছিল ব্রাহ্মলমাজে রও 
নবজীবনের দিন ৷ পরবত্তাকালে রবীন্দ্রনাথও দিনটিকে বিশেষ তাৎপৰ্ধ- 
পূৰ্ণ করে তোলেন ৷ এক ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় SAN পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হলেন ৷ ব্ৰাহ্মসমাজ যথার্থ ই ‘সমাজে’ পরিণত 
BA! এরপর দেবেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেন | ১৮৪৫ খিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচশো জন ব্রাহ্গধম” গ্রহণ 
কবল | 

ব্রাহ্মদমাজে এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল | 
ৰেদ অভাস্ত এ ধারণা সমাজ ত্যাগ করেছিল । সমাজের অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রমুখ যুক্তিবাদীরা কোনো অপৌরুষেয় শাস্ত্ৰে আর বিশ্বাস রাখতে 
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পারছিলেন ali পরে দেবেন্দ্ৰনাথও এই মত সমর্থন করেন | 
‘আত্মপ্ৰত্যস্নসিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধমের পত্তনতুমি’ 
শেষ পৰ্যসত্ত aie এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৷ বেদান্ত প্ৰতিপান্ত ধমের 
পরিবর্তে ‘ৰাহ্মধৰ্ম’ সমাজের ধর্ম হিসাবে গৃহীত sa! হিন্দুশাস্ত্ৰেপ্ 
পৌত্তলিকতাবজিত অংশগুলি থেকে সংকলন করে দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্ৰাহ্মণম” 
নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন ৷ ব্ৰাহ্মণমমের সারাৎসার সংবলিত 
‘ব্ৰাহ্মধম” Je’ নামে আরেকটি গ্ৰন্থও তিনি প্রণয়ন করেন । গ্রন্থটি 
ব্ৰাহ্মসমাজে নতুন সজীবতার সঞ্চার করে | 

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । ব্ৰহ্মজ্ঞান oor এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও 
দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাবুত্ত প্রভৃতি বিষয়েও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হত । পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন 
অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্রাজনারায়ণ বহু, প্রসনকুমার 
সবাধিকারী প্রভৃতি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের বারো বছর 
বয়সে CAN প্রথম প্রবন্ধ “গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি’ এই পত্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়েছিল ( ডিসেম্বর ১৮৭৩ )। বিভিন্ন সময়ে যারা 
পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন তাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম । তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত 
বাঙালির মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারে, ইতিহাস ও জ্হানবিজ্ঞানের 
চর্চায় এবং বাংলা গতঠ্যের বিবর্তনে তত্ববোধিনী পত্রিকা উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল | 

তত্ববোধিনী সভার আর একটি বিশেষ উদ্যোগ ১৮৪০ খি স্টাব্দের 
১৩ জুন তন্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা । সভার শিক্ষাবিস্তারের 
কমস্থচির অঙ্গ ছিল এটি । বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষ! 
দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য । ধমশান্ত্রে শিক্ষাদানের 
উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 














৷ ৭ এ 


বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ সব ঘটনার প্ৰতিক্ৰিয়া সুদূরপ্রসারী 
হয়েছিল । একদিকে যেমন আলেকজাশান্স ডাফ প্রভৃতি মিশনারির। 
হিন্দ্ুধমের wf বিচ্যুতি আলোচনায় মুখর ছিলেন অপর দিকে 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন TS, জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন ঠাকুর প্রমুখ 
সম্জাস্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা faze গ্রহণ করলেন ৷ A at 
করলেন ন! Srare হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন ৷ দেবেন্দ্রনাথ 
এই দুই লোতেরই গতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। প্রাচীনপন্থী ও 
নব্যপন্থীদের সহযোগিতায় ১৮৪৬ খিস্টাব্দের ১ মে প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু- 
হিতার্থী বিদ্যালয়’ এই প্রচেষ্টারই কার্যকরী রূপ ৷ স্বল্লায়ু হলেও 
রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও নব্যপন্থীদের একত্ৰ করে বিদ্যালয়টি একটি বড়ো 
sie করেছিল | 












দেবেন্দ্ৰনাথ BAIN গ্রহণ করার পর থেকে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি 
আস্তে আস্তে তুলে দিতে থাকেন । ছুৰ্গোত্লবও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
আত্মীয়দের আসা-যাওয়া কমে যায়। ঠাকুর বাড়িতে তখন ক্ৰমশ 
মাঘোৎসব, বর্ধশেষ, নববর্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হতে থাকে যাতে ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের সভ্যরাই শুধু যোগ দিতেন | 

১৮৪৪ খিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি পলতার বাগানে একটি ব্রাহ্ম 
সমাবেশে ব্ৰাহ্মদের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদানের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয় 
ব্ৰাহ্মদের উপবীত পরিত্যাগ করা সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়। দেবেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারের প্রথম পর্বে উপনয়ন প্রথার উচ্ছেদ 
সমর্থন করেছিলেন । কিন্তু পরে ব্ৰাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সোমেন্দ্ৰনাথ 
ও রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান কনেন i ব্লবীন্দ্ৰনাথও পুত্ৰ বীজ 
নাথের উপনক্নন দিয়েছিলেন ৷ দেবেন্দ্ৰনাথ তার দ্বিতীয়া কন্যা স্থকুমারীর 
বিবাহ দিয়েছিলেন ব্ৰাহ্ম পদ্ধতিতে তবে শালগ্ৰাম সাক্ষী ও অগ্নি সংস্কার 
ব্যতীত হিন্দু ধমের অন্যান্য সব আচারই অন্স্যত হয়েছিল । অসবর্ণ 
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বিবাহ ও বিধবা বিবাহে দেবেন্দ্ৰনাথের নৈতিক সমর্থন ছিল কিন্তু তিনি 
নিজের পরিবারে বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে 
atte ছিলেন ন৷ ৷ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নীর 
পিতামাত। তার পুনবিবাহের উদ্যোগ করলে দেবেন্দ্রনাথ তাতে বাধা 
দেন | তিনি রবীন্দ্রনাথকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে পৌত্রবধূৃকে জোড়া- 
সাকোয় আনাবার ব্যবস্থা করেন | 

রামমোহন রায়ের DOGG অনুযায়ী ব্ৰাহ্ম সমাজের উপাসনায় 
জাতিধর্ম নিবিশেষে সব মানুষের সমান অধিকার থাকলেও কাৰ্যত তা 
সম্ভব হয়নি । সমাজের যে ঘরে সন্ধ্যায় বেদ ও ভপনিষদ্‌ পাঠ হত 
ব্ামমোহনের বিলাত যাত্রার পর সেখানে অৱ্ৰাহ্মণের প্রবেশাধিকার 
ছিল ন! ৷ মহৎ চরিত্রের ভক্তিমান বিদ্বান কেউ ব্ৰাহ্ম সমাজের Bois 
হতে পারবেন এ কথ! বলা থাকলেও দীর্ঘদিন পধন্ত অব্ৰাহ্মণ কোনে! 
আচাৰ্য বেদী গ্রহণ করেন fa এই প্রথা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন 
দেবেন্দ্ৰনাথ | দেবেন্দ্ৰনাথ নিজে কখনও ব্ৰাহ্মসমাজের বেদীতে বসতে 
চাইতেন না। রামমোহন BIAS কোনোদিন সমাজ্রের আচাধের কাজ 
করেন নি! ছুজনেই মনে করতেন ধম্ধাজন ও ধর্মোপদেশ দান 
সংসারী মানুষের পক্ষে বিধেয় নয় । কেশবচন্দ্র সেন একদিন জোর 
করে দেবেন্দ্রনাথকে বেদীতে বসিয়ে CHA! ১৮৬০ সালের ২৫ জুলাই 
দেবেন্দ্ৰনাথ ব্ৰাহ্ম সমাজের বেদীতে প্রথম বসেন এবং তার প্রথম ব্যাখ্যান 
দান করেন। এর আগে ১৮৫৭ সালের ১১ জানুয়ারি ব্ৰাহ্ম সমাজের 
সাধারণ সভায় তিনি সমাজের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন | 

মহষি দেবেন্দ্রনাধের কাছে রামমোহনের চিন্তার Bey খী ধারাটি 
আবেদন ছিল বেশি । অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার প্রভাতি 
যুক্তিবাদী ধারাটিকে অনুসরণ করতেন ৷ ব্লামমোহনের অনুকরণে এব 
পুনরায় ‘আত্মীয়-সভ|’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । মহষি 
প্রথমে এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে বীত শ্রন্ধ হয়ে সরে এসেছিলেন | 


[৯ | 














2 টার 
42 ককা মেষ - ২ 
fra =a 3 
re «ge 


কেশবচন্দ্ৰ সেন ১৮৫৭ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মাসমাজে 
যোগ দেন ৷ মহষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় ১৮৫৮ 
সালে। কেশবচজ্্র দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্ৰনাথের সহপাঠী 
ছিলেন এবং প্রধানত সেই স্বত্রেই তিনি ব্ৰাহ্মসমাজ্লে আসেন ৷ কেশব- 
চন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হন । কেশবচন্দ্রের 
বাগ্সিতা ছিল অসাধারণ এবং তিনি ইংরেজি ও বাংলা ছুই ভাষাতেই 
পারদ ছিলেন ! বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে বত্রাহ্মধর্ম 
প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন ৷ কেশবচন্দ্র, শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রভৃতি নবীন সদস্যরা যোগ দিলে ব্ৰাহ্মসমাঞ্জে নূতন প্রাণের 
জোয়ার আসে | 

কেশবচন্দ্ৰের উদ্যোগে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯-এ ‘ব্ৰহ্মবিদ্যালয়’ স্থাপন 
করেন এবং সেখানে তিনি বাংলায় এবং কেশব্চন্দ্র ইংরেজিতে 
ধৰ্মে'পদেশ দিতে আরম্ভ করেন ৷ দীপ্ত ধর্মবোধ ও অদম্য কম শিক্তির 
অধিকারী কেশবচন্দ্ৰ অচিরে ব্ৰাহ্মসমাজের তরুণ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় 
হয়ে ওঠেন ৷ 

ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য 
ছিল। দেবেন্দ্রনাথ পোৌত্তলিকত৷ ও অন্যান্য কুলংস্কারগুলি বাদ দিয়ে 
ব্রাহ্মধমকে হিন্দুধমেরই অন্তর্গত করে দেখতেন ৷ কেশবচন্দ্রের উপর 
খি.স্টধর্মের প্রভাব fen সত্যের প্রতি আনুগত্য, কৃত অন্যায়ের জন্য 
অনুশোচনা__-এসব বিষয় নিয়ে তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই আলোচনা 
হত । দেবেন্দ্রনাথ এই সভার নাম দিয়েছিলেন ‘সঙ্গত সভা’ | 

সমাজের তরুণ ASIA প্রথম প্রতিবাদ জানালে! শুধু উপবীতধানী 
ব্রাহ্মণদের বেদীতে বস! নিয়ে ! ১৮৬২ সালের ১৩ এপ্রিল অনেক ঘট 
কনে মহঘি টপাচা্ধদের বাদ দিয়ে অব্ৰাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে ব্ৰাহ্মসমাজের 
আচার্ধপদে বরণ করলেন ৷ আগেই তিনি কেশবচন্দ্রকে ‘ব্ৰহ্মানন্দ’ 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন ৷ সমাজের প্রধান আচাৰ্য রইলেন তিনি 
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নিজে | উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের বেদীতে বসা নিষিদ্ধ হল | 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ সংস্কারপন্থী হলেও ধীরে BCR এগোনো পছন্দ 
করতেন ৷ বিধবা বিবাহ, ara বিবাহ, উপবীত ত্যাগ প্ৰভৃতি তিনি 
মুখে সমর্থন করলেও অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন নি। কেশবচন্দ্র ও 
ভার অন্থগামীরা দেবেন্দ্ৰনাথকে বুক্ষণশীল বলে মনে করতেন ৷ ফলে 
ভিতরে festa aati অসন্তোষ গড়ে উঠছিল | 

সংঘৰ্ষ ঘটল অসবণ" বিবাহ নিয়ে । তরুণ ASIA প্রথম গোপনে 
ও পরে প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ দিলেন । গৌড়৷ ব্রাচ্ছরা এতে অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হন ৷ সমাজের ট্রাস্টি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ আবার উপবীতধাবা 
ব্রাহ্মণদের বেদীতে বসবার অধিকার cra “সমাজে'র কাধভার ও 
তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন | 

কিছুদিন ধরেই safe কেশবচন্দ্রের মতিগতি ও প্রবণতাগুলি সম্বন্ধে 
উদ্বেগ বোধ করছিলেন ৷ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাগুলিতে খি.স্টভক্তির যে 
বাড়াবাড়ি থাকত তাতে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন ৷ অসবণ 
বিবাহের অনুষ্ঠান তার ধৈর্ষের সীমা অতিক্রম করেছিল | 











সমাজের তরুণ ব্ৰাহ্মর। উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের আবার বেদীতে 
বসতে দেওয়ায় প্রবল আপত্তি করেছিলেন কিন্তু সমাজের ট্রাস্টি হিসাবে 
মহষি তা অগ্রাহ্া BAT! এরপর কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে নব্য 
র্যাডিকালেরা কলকাতা ব্ৰাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ ১৮৬৬ 
সালের ১১ নভেম্বর তারা €ভারতবর্ষীয় ব্ৰাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন । 
৯৫ CURA বাজার FB ( কেশব সেন স্ট্রিট ) সমাজের উপাসনাগৃহের 
দ্বার উদ্‌ঘাটন হয় ১৮৬৯ সালে । নিয়মিত উপাসনা আস্ত হয় ২২ 
আগস্ট | 

ব্ৰাহ্ম সমাজের ইহংনেজি পত্রিকা The Indian Miurror-aq 
সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্ৰ । ১৮৬৫ সালে দেবেজ্দ্রনাধের সঙ্গে কেশব- 
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চন্দ্ৰ ও তার অন্ুগামীদের মনান্তর বৃদ্ধি পায় এবং কেশবচন্দ্ৰ উক্ত পঞ্জিক! 
সংক্ৰান্ত সমস্ত কাগজপত্ৰ নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে যান । The 
Indian Mirror হস্তচ্যুত হওয়ায় কলকাতা ব্ৰাহ্মসমাজের মুখপত্ৰ 
ঠিসাবে নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালের আগস্ট থেকে 
The National Paper পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে | 

কেশবচন্দ্র সেন “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ? প্রতিষ্ঠা করবার পর 
থেকেই কলকাতা ব্ৰাহ্মসমাজ আদি ব্ৰাহ্মসমাজ নামে পর্লিচিত oa! 
দেবেন্দ্রনাথ সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অবসর জীবন যাপন 
করতে থাকেন | 

আদি ব্ৰাহ্মসমাজ খিস্টান মিশনাব্রিদের ধর্মান্তরীকরণ প্রচেষ্ট। 
প্ৰতিহত করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত যুব- 
সমাজকে জাতীয় এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে 
পেরেছিল । সমাজের আরেকটি অবদান ছিল অপৌরুষেয় হিন্দুশাস্ত্ৰের 
অভ্রান্ততা অস্বীকার করে ব্রাহ্গধর্মকে আপন উপলব্ধি ও যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠা করা । কেশবচন্দ্র ও তার অন্ুগামীরা প্রচারের মাধ্যমে এবং 
বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্ৰাহ্মসমাজ স্থাপন করে এক ব্যাপক 
ধর্মান্দোলনের স্ত্রপাত করেছিলেন । তাদের হারিয়ে কলকাতা৷ ব্ৰাহ্ম- 
সমাজ ( আদি ব্ৰাহ্মসমাঞ্জ ) একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়ে। ঠাকুর পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নানা সময়ে তার মধ্যে 
প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন কিন্তু নিয়মিত উপাসনা মাঘোৎসব ও তত্ব- 
বোধিনী পত্ৰিকা প্রকাশ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু এই সমাজ করতে 
পারে fa | 

কেশবচন্দ্ৰের নেতৃত্বে ভারতব্ষীয় ব্ৰাহ্মসমা্ছ অনেকগুলি উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ করেছিল। সমাজে উপাসনা আরও ভদারপন্থী ও জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছিল । কেশবচন্দ্র সমাজে প্রেম ও ভক্তিবাদ প্রবর্তন করেন | 
জাতিভেদ ও উপবীত বজিত হয় । ‘শ্লোক সংগ্রহ’ নামে বিভিন্ন ধৰ্ম- 
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শাস্ত্রের একটি সার সংকলন থেকে বাংলা অনুবাদ সহ উপাসনার সময় 
পাঠ কর! হত। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধনের জন্য 
সমাজ বিশেষ উদ্যোগ নেয় । কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে 
সরকার “নেটিভ ম্যারেজ BNF পাশ করেন ৷ এই আইন দ্বারা SAAT” 
বিবাহ বৈধ ঘোষণা করা হয় | বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় এবং পাত্রের ১৮ 
ও পাত্রীর ১৪ বছর বয়স আবশ্যিক করা হয়। সমাজ “ধর্মতত্'' নামে 
একটি বাংলা পত্ৰিকা প্রকাশ করতে eras করে । Indian Mirror 
ছিল নতুন সমাজের ইংরেজি মুখপত্র । কেশবচন্দ্রেনস উদ্যোগে শ্রমিকদের 
জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । Weo সমাচার” নামে 
একটি ara সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতে থাকে তখন যার দাম ছিল মাত্র 
এক পয়সা ৷ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত “ভারত শ্রমজীবী” ছিল শ্রমিকদের 
সম্পর্কে ভারতের প্রথম পত্রিকা | 

কেশবচন্দ্র বাংলার বাইরে ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
কনেন। বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ’ ও মাদ্রাজে ‘বেদ সমাজ’ তারই 
উদ্যোগে স্থাপিত হয় । তার নেতৃত্বে ব্ৰাহ্মসমাজ্ের ৫৪টি শাখ। স্থাপিত 
Sql এর মধ্যে বাংলার বাইরে ছিল ৪টি । বাগ্মী কেশবচত্দ্র ইংলণ্ডেও 
ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেন । বাংলাদেশে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের 
কাঙ্জে ধারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেককেই অশেষ 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল | বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাদের অন্যতম | 

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ক্রমশ সমাজের নবীন সদস্তাদের মত ভেদ প্রকাশ 
পেতে থাকে । একনায়ক WAS মনোভাব, ভক্তির আতিশয্য, 
ঈশ্বরাদেশ লাভের দাবি, অবতাববাদ, নিয়মতান্ত্ৰিক সংগঠনের ব্যাপারে 
অনীহা, অতীন্দ্ৰিয়ভাব-_-এ সবই ছিল কেশবচন্দ্ৰের বিরুদ্ধে নবীন 
সদস্যদের অভিযোগ । বিরোধ চরমে ওঠে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহৃকে 
কেন্দ্র করে । ১৮৭৭ সালে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
কন্যার প্রস্তাবিত বিবাহ নিয়ে তীব্র উত্তেজনার we হয়। পাত্রীর 
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বয়স তখন ১৭ বছরও হয়নি Ba aime ছিলেন se বছরের । 
দুজনেই ছিলেন অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক। শুধু তাই নয়, পাত্র ছিলেন পৌত্তলিক 
হিন্দু । সম্ভবত এব্যাপারে সরকারের কৃটবুদ্ধিও কাজ করেছিল fee 
নেতা হয়ে কেশবচন্দ্ৰ ব্ৰাহ্মণমমের নীতি বিসর্জন দেওয়ায় বিরোধী গোষ্ঠী 
ক্ষুব্ধ হন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বহু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্ৰভৃতি কেশবচন্দ্ৰের সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে 
১৮৭৮ সালের ১৫ মে “সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ’ গঠন করেন ৷ আনন্দমোহন 
ag সভাপতি নির্বাচিত হন ৷ ব্রাহ্গধর্ম যে মানব মাত্রেরই ধৰ্ম এবং 
এই ধর্মে যে মানবমাত্রেরই অধিকার এ কথাই ঘোষণ। করবার জন্য 
নূতন সমাজের নাম দেওয়া হয় ‘সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ’ । তৃতীয় সমাজ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ব্রাহ্ম আন্দোলনে দ্বিতীয় বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় । 














১৮৭৮ সালের M292 “ভাবতবাঁয় ব্রাহ্মনমাজ’ লোকহিতকর ও 
শিক্ষামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে । যোগ এবং ভক্তির প্রতি 
কেশবচন্দ্র অন্তরক্ত হয়ে ওঠেন এবং ১৮৮০ সালে তিনি তার “নববিধান, 
ঘোষণা করেন। সর্ব ধমের সমন্থয়সাধনই ছিল “নববিধানে"র মুল 
উদ্দেশ্য | ১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয় | | 

সাধারণ are ছিল একটি নিয়মতান্ত্ৰিক সংগঠন যা সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত । ব্ৰাহ্মধণম।বলম্বী সাধারণ মানুষ 
ও ব্রাহ্মপমাজগুলির মতামত নিয়েই সমাজের কাজকর্ম নিষ্পন্ন কর! 
এই সমাজের অভিপ্রায় ছিল যাতে সর্বস্তরে ব্ৰাহ্মদের মধ্যে এক্যবোধ 
সঞ্চারিত হতে পারে । শুধুমাত্র নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠ| নয়, ধর্মীয় জীবনের 
উন্নতি ও সমাজসংক্কারেও সমাজের সভ্যরা নিজেদের নিয়োজিত 
করেছিলেন । নানীমুক্তি আন্দোলনে এদের ভূমিকা বিশেষভাবে 
MINA! কেবল ধর্ম জীবন যাপনে নয়, এহিক জখবনের সব দিকেই 
সমাজের কর্কক্ষেত্র প্রলারিত fers বন্যা, খরা, রাজনীতি, জাতীয়তা- 
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বোধ, স্বাধীনতা, শ্রমজীবীদের প্রতি কৰ্তব্য, ইত্যাদি সব ব্যাপারেই 
সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাঙ্স পথপ্ৰদৰ্শকের ভূমিক৷ নিয়েছিল ৷ সাধারণ 
ব্ৰাহ্মসমাজের কোনো! স্থায়ী কাৰ্যালয় ছিল ai, নিজস্ব উপাসন। মন্দির 
তো নয়ই প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা থেকে শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেহ 
সামাজিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার বিকাশে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ 
তৎকালীন ব্ৰাহ্ম আন্দোলনে অবিসংবাদী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল t 
২১১ কর্ণওয়ালিশ শ্্রাটে ( বিধান সরণি) সমাজের বর্তমান উপ।সনাগৃহের 
উদ্বোধন হয় ১৮৮১ সালের ২২ জানুয়ারি । এই ডপাসনাগৃহ নির্মাণের 
জন্য safe দেবেন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকা দান করেন । সাধারণ 
ব্ৰাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পক্ষকাল পরেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰীর 
সম্পাদনায় সমাজের বাংলা মুখপত্র ‘তত্বকৌমুদী’ পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে 
প্রকাশিত হয় । 

১৮৯৭ সালের ২৮ আগস্ট <৯ পদ্মপুকুর প্রোডে ‘ব্ৰাহ্ম সন্মিলন 
সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত sai তখন এই সমাজের নাম ছিল “ভবানীপুর 
সাবাধান ব্ৰহ্মসমাজ ৷’ পরে এই সমাজ ৯৩ রসা রোডে স্থানাস্তব্রিত 
হয়। এই সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰী সমাজের প্রার্থনা ASIA 
আচার্ষের কাজ করতেন । ১৯০২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই সমাজগুহে 
ভবানীপুর সান্ডে স্কুল স্থাপিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা 
হেমলতা সরকার এই বিদ্যালয়ের তত্বাবধান করতেন । এই বছরুই 
সত্যেন্দ্ৰ প্রসন্ন সিংহ ও বিপিনচন্দ্র পাল সমাজের সদস্য হন । একই 
বছর ১ অক্টোবর রামব্হ্ম সান্যালের সভাপতিত্বে একটি সভায় সমাজের 
বিধিনিয়ম নিদিষ্ট sai দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভায় প্রস্তাব করেন 
যে আদি, সাধারণ ও নববিধান- ব্রাহ্মলমান্জের এই তিনটি শাখাকে নিয়েই 
নৃতন সমাজ গঠিত হোক । ‘ভবানীপুর সাবাবান ব্ৰহ্মসমাজে'র নাম 
পরিবর্তন করে ‘ব্ৰাহ্ম সম্মিলন সমাজ’ রাখার কথাও তিনি বলেন । 
ছুটি প্রস্তাবহ সভায় গৃহীত হয়। ত্রিধাবিভক্ত ব্ৰাহ্মসমাজের তিনটি 
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শাখার সিলনসাধনে ‘ব্ৰাহ্ম সম্মিলন সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । ভবানীপুরের উপাসনা মন্দিরে সম্প্রতি ‘are 
সম্মিলন সমাজে'র শতবাধিকী উদযাপিত হয়েছে | 

রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ব্ৰাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন । পিতা মহযি 
দেবেন্দ্ৰনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মদমাজের অবিসংবাদ! নেতা ও প্রধান 
আচাৰ্য ৷ ব্রাহ্মলমাজের গণ্যমান্য অনেকেই জোভাসাকোর বাড়িতে 
আসতেন এবং ব্লবীন্দ্ৰনাথও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সমাজের 
উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন ৷ আদি ব্ৰাহ্মসমাজের সঙ্গে খুব 
ছোটোবেলা থেকেই তাই ভার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল | 

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ 349 ছিলেন ৷ তিনি বলেছেন কৰে 
যে গান গাইতে পারতেন না তা তার মনে পড়ে Ail জ্জোড়াসাকোর 
ঠাকুব্ববাড়িতে তখন একটা গানের পরিবেশ fens শৌখিন সংগীতচ্চা 
নয়, গান ছিল ধৰ্মচৰ্চ| ও জীবনচর্যার অঙ্গ । প্রথমে গায়ক হিসাবে এবং 
পরে সংগীতরচয়িতা হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ আদি ব্ৰাহ্মসমাজ্ের উৎসব 
অনুষ্ঠানে ক্রমশ অপরব্লিহাষ হয়ে পড়েছিলেন । স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 
তিনি মাঘোতৎসবের অনুকরণে খেলা করবার কথা বলেছেন । গণেক্দ্রনাথ 
ঠাকুরের লেখ। ‘দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গানটি এই 
মাথোৎলবের থেলাতেই তিনি গেয়েছিলেন i তার বয়স তথন মাত্র 
সাত বছর । 

উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর-ব্রচিত ‘তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে’ গানটি 
তাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন । পিতা নতশিরে নিস্তব্ধ হয়ে গানটি শুনছেন 
এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল মনে fen: 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি 
তা উল্লেখ করেছেন ৷ ১৮৭৫-এ মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে রামপুর- 
বোয়ালিয়ার ব্ৰহ্মসসাজে মহধির উপস্থিতিতে ব্ৰহ্মসংগীত গেয়ে তিনি 
সকলের তৃণ্তিবিধান করেন ৷ safe দেবেন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ পুত্রটির 
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গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন ৷ একবার গান শুনে খুশি হয়ে ভাকে 
একটি Hee টাকার চেক পুরস্কার দিয়েছিলেন । পরবর্তাকালে 
ব্ৰহ্মসংগীত রচনার জন্যও রবীন্দ্রনাথ পিতার সাধুবাদ পেয়েছিলেন | 
” ১২৮৭-ব্র মাঘোৎসবে ( জ্ঞাঙ্য়ারি ১৮৮১) বুবীন্দ্রনাথ-রচিত 
সাতটি ব্রহ্মাপংগীত গাওয়া হয় । এবারই তিনি প্রথম মাঘোতসবের জন্য 
ব্রহ্মলংগীত রচনা করলেন । সাতটির মধ্যে তুমি কি গো পিতা আমাদের, 
গানটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্ৰথম ব্ৰহ্মসংগীত । ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮২) 
রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্ৰহ্মসংসীত রচনা না করলেও মাঘউৎসবেক্স দিন 
( ১১ই মাঘ) সংখ্যায় এসে বঙ্কিমচন্দ্ৰকে জোড়াসাকোবু বাড়িতে নিয়ে 
যান ৷ তিনি ১১৮৯ (১৮৮৩) এবং ১২৯০ (১৮৮৪ ) এর 
মাঘোতৎসরের জন্য যথাক্রমে ৪টি এবং ৯টি ব্ৰহ্মসংগীত রচনা 
করেন । ১২৯৩ (১৮৮৭)-এর মাঘোৎসবের জন্য তার রচিত 
ব্ৰহ্মসংগীতেয় সংখ্যা ছিল ২৬। cenfefawata ছিলেন ব্ৰহ্মসংগীত 
রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ৷ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংপীতের 
ভাব ও ভাষার কিছু পরিবর্তন করেছিলেন । আগে ব্রহ্মসংগীতগুলির 
মমে প্রবেশ কর! হ্রূহ ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গাস্তীর্ধ 
ও aya মিশিয়ে সেগুলির আবেদন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
সারা জীবনে AKA ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ 
পরে ব্ৰাহ্মমমাজের নানা অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও 
প্রথম দিকে প্রধানত ব্ৰহ্মসংগীত রচনা ও পরিবেশনের মাধ্যমেই সমাজের 
সঙ্গে যোগ ঘটেছিল। ২৩ বছর বয়সে তিনি আদি ব্রাহ্মসমান্দের 
সম্পাদক হয়েছিলেন | 

‘ভারতী’ পত্রিকার পৌষ ১২৮৮- সংখ্যার ( ডিসেম্বর ১৮৮১) বিংশতি- 
বষীয় রবীন্দ্রনাথের “এক-চোখো-সংক্ষার* নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
za) এই প্রবন্ধে তিনি সমাজ সংস্কারে আদি ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যপাস্থ 
অবলম্বনকেই “এক-চোখো-সংস্কার” বলে অভিহিত করেছেন । তিনি 
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বলেছেন আংশিক পরিবর্তন কনে সত্যকারের সমাজ সংস্কার সম্ভব নয় 
যদিও আংশিক সংস্কার শেষ ATS লোকাচারের আমুল পরিবর্তন সম্ভব 
করে তুলতে পারে ৷ মধ্যপন্থীরা তাই প্রকান্াস্তরে আমুল সংস্কার বাদীদের 
সাহায্যই করে থাকেন । আদি ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যপস্থা অবলম্বনের 
পুরোপুরি বিরোধিতা না করলেও ব্লবীন্দ্ৰনাথ এই প্রবন্ধে পরোক্ষভাবে 
তার পরিবার ও সমাজের কা্ধধারার সমালোচন। করেছেন । 

১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) থেকে মহষি 
আদি ব্ৰাহ্মলমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপন্ন অর্পণ করেন | 
তিনি মহধির আস্থা ভাজন ছিলেন বলে ১২৯৬ (১৮৮৯) থেকে জমিদাত্রি 
দেখাশোনার ভারও তাকে গ্রহণ করতে হয়। আদি ব্রান্গসমাজের 
সম্পাদক হিসাবে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার কাজ আরম্ভ 
করেন । 

১২৯১-এর ১৬ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর ১৮৮৪) আছি ব্রাহ্মসমাজের 
অধ্যক্ষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে সমাজের পক্ষ থেকে দুঃখী অনাথদের 
সাহায্য করা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সম্পাদক ও অধ্যক্ষ 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । তরুণ সম্পাদকের 
আগ্রহেই আদি ব্রাহ্মলমাজ প্রথম এই ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ কনে | 

৩-১ চৈত্র (১২ এপ্রিল ১৮৮৫) আদি ব্রাহ্মপমাজ গৃহে বীরভূম অঞ্চলে 
fom পীড়িত লোকদের সাহায্যে জন্য একটি AS BA! ASA দান 
সংগ্রহ করা হয় এবং মফস্বলেও সাহায্য প্রার্থনা করা Sal সংগৃহীত 
অর্থে বীরভূম জেলার রামনগর গ্রামে ১২৯২-এর ৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে 
১২ কাতিক ( মে-অক্টোবর ১৮৮৫ ) পর্যন্ত ৫০১০০০-এরও বেশি তুঃস্থ 
মানুষকে অন্নপান করা সম্ভব হয় । 

সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের ৫৫তম মাঘোতৎসবের অঙ্গ হিপাবে ৬ মাঘ 
১২৯১ (১৮ জানুয়ারি ১৮৮৫ ) তারিখে সিটি কলেজের নবনিমিত গৃহে 
রামমোহন রায়ের স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয় । সভায় 
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ব্লবীন্দ্ৰনাথ ‘রামমোহন রায়’ শীৰ্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন ৷ এই 
সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়। পৰরবতাকালে ‘ভারতপথিক রাম 
মোহন রায়’ নামে প্রবন্ধটি ‘চারিত্রপূজ!’ গ্রন্থের অন্তভূক্ত হয়েছে ৷ 

আদি ব্ৰাহ্মসমাজ্দের ৫৫তম মাঘোৎসবে র্বীন্দ্রনাথ-রচিত মোট 
৩৪টি ব্ৰহ্মসংগীত গাওয়া হয় । এর মধ্যে ২১টিই ছিল নূতন গান য। 
তিনি মাঘোত্সবের জন্যই রচন! করেছিলেন । তিন ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যে 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজ্ঞসই ছিল অপেক্ষাকৃত প্ৰচারবিমুখ এবং তার কাজ 
age বৈচিত্ৰ্যর অভাব ছিল। সমাজের সম্পাদক হয়ে তাহ 
রবীন্দ্রনাথ প্রথমত সংগীতের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে 
চেষ্টা করেছিলেন ৷ স্ুকণ্ডের অধিকারী ছিলেন বলে তাকে সংগীত পরি- 
বেশনের BAAS প্রায়শই WR করতে BS | 





আদি, সাধারণ ও নববিধান--এই তিন সমাজের সমবেত উপাসনার 
মাধ্যমে মাঝে মাঝে ‘ব্ৰাহ্ম সম্মিলন? অনুষ্ঠিত হত। বিশিষ্ট ব্ৰাহ্ম নেতার। 
এই সন্মিলনে যোগ দিতেন । ১২৯১ ( ১৮৮৫ ) এবং ১২৯২ € ১৮৮৬ ) 
তৃ’বছরই ৯ মাঘ (২১ জানুয়ারি ) মহধষিভবনে ‘ব্ৰাহ্ম সম্মিলন” অন্ু- 
চিত হয়। এই সম্মিলনগুলি যে crate খুব একট! ফলপ্রস্থ হত 
তা AF | 

ব্ৰাহ্মসমাজের্ন তিনটি শাখার মিলন সাধনই ছিল ব্রাহ্মলমাজের মুখ্য 
উদ্দেশ্য | নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সর্বাঙ্গীণ এক্যস্থাপন সম্ভব না হলেও 
সীমিত ক্ষেত্রে তিন সমাজের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল । আদি ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও একটা আন্তরিক যোগাযোগ 
তাদের মধ্যে বরাবরই ছিল কাজেই এক্য প্রতিষ্ঠা হয়ত অসম্ভব ছিল 
ai! নববিধান ও আদি ব্ৰাহ্মসমাজের সহাবস্থানও হয়ত সম্ভব হত 
কিন্ত নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজের মধ্যে এক্যের সম্ভাবনা একে 
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বাবেই ছিল ai কেশবচন্দ্ৰ সাবারণ ব্রাক্মপমাজকে পরিহার করেই 
চলতেন ৷ সবধম-সমশ্বয়ের আদর্শে ব্রতী হলেও নববিধান সমাজ 
সাধারণভাবে এই এঁক্যপাধন প্রচেষ্টায় তেমন আগ্রহী ছিল ai | 

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে দান সংগৃহীত হলেও প্রধানত was. 
দেবেন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে আদি ব্ৰাহ্মসমাজের aa নিবাহ হত। তরুণ, 
র্ববীন্দুনাথ নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে সমাজকে স্বয়স্তর করে 
তুলতে উদ্যোগী হন । তিনি ‘বাল্মীকি প্রতিভা; গীতিনাট্যটিকে ঢেলে 
সাজান এবং ১২৯২-এর ৯ FHA ( ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ ) আদি ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের সাহায্যাৰ্থে মহষিভবনে সেটি অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 
বাল্মীক্রি ভূমিকায় অভিনয় করেন ৷ ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকা এই অভিনয়ের 
ভূয়সী প্রশংসা sai অভিনয় থেকে অর্থ সংগ্রহ হয় যথেষ্ট | 

১১৯৪ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে ( এপ্রিল-জুন ১৮৮৭) আদি ব্ৰাহ্ম 
সমাজের সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভত্ববোধিনী ও অন্যান্য পত্তিকায় 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি ‘ব্ৰাহ্মসমিতি’ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করম | 
সমাজভুক্ত এবং সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল সকলকেই তিনি এই 
সমিতি গঠনে আহ্বান করেন ৷ ব্ৰাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যে 
আদান-প্রদান বৃদ্ধিই ছিল এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । মহষি তখন সাধারণ ' 
ও নববিধান উভয় সমাজেরই বিশেষ শ্রন্ধাভাজন ছিলেন এবং সম্ভবত 
রবীন্দ্রনাথ তাতেই উৎসাহিত হয়েছিলেন ৷ তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি ৷ 
আগেও এ ধরপের প্রস্তাব উঠেছে এবং প্রতিবারই কতৃত্বাভিলাষী ও 
আত্মাভিমানী নেতার! বাধা হয়ে দাড়িয়েছেন। 

১৮৬৩ সালে মহষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের কাছে কুড়ি বিধা জমি 
নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি 
একটি ট্ৰাস্টভীড করে এই আশ্রম ব্ৰহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গ করেন । 
ছিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্ৰিয়নাথ stat ট্রাস্টা 
হন। ১৮৮৯-এ ব্লমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় তার দায়িত্বভার ত্যাগ: 
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SAC রবীন্দ্রনাথ Feo নিযুক্ত sql ১৮৮৮ সালের ১৯ অক্টোবর 
(8 কাতিক ১২৯৫) আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৯ কাতিক বুধবার (২৪ অক্টোবর) নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার 
YBa হয় । শাস্তিনিকেতনে বুধবারের উপাসনার এইটিই স্ুত্রপাত | 
ব্লবীন্দ্ৰনাথ আশ্বিন ১২৯১ (১৬ সেপ্টেশ্বর ১৮৮৪) থেকে আদি 
ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন এবং প্রথম দিকে পরমোৎসাহে এই দায়িত্ব 
পালন করার চেষ্টা করেন । কিন্ত ১১৯৪-এর শেষ দিক (১৮৮৮) থেকে 
তিনি আর সমাজের কাজে তেমন মন দিতে পারছিলেন না । ১৯৯৫ 
(১৮৮৮-৮৯)-এর অধিকাংশ সময়ই তিনি বাইরে ছিলেন | ছিজেন্দ্রনাথের 
কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৯৪-এর চৈত্র ( এপ্রিল 
১৮৮৮) সমাজের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তিনিই মোটামুটি 
কাধপরিচালনা করতে থাকেন । ১২৯৬ (১৮৮৯)-এন আষাঢ় থেকে 
রবীন্দ্রনাথ জোডাসাকোর হিসাবপত্র দেখতে থাকেন। নান! কাজে 
ব্লবীন্দ্ৰনাথকে ব্যস্ত থাকতে হত। জমিদারি কাজ, পারিবারিক 
দায়দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য-_-এ সব তে ছিলই, সবোপরি ছিল তার 
সাহিত্যপাধনা । প্রায় ২৭২৮ বছর তিনি আদি ব্রাহ্মসমান্দের সম্পাদক 
‘পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কথনো এককভাবে, কখনে। বা ব্রমণীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে যুগ্ম 
সম্পাদক হিসাবে । ১৩১৮ থেকে ১৩২১ (১৯১১-১৫)-এই চার বছর 
তিনি 'তত্ববোধিনী পত্ৰিকা’র সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন | 
অনেক সময় তাকে বিদেশ Sats যেতে হয়েছে । যখনই পেরেছেন 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
থেকেছেন এবং পৌষ উৎসব, মাঘোতসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়েছেন | বিভিন্ন সময়ে এই সব অনুষ্ঠানে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন 
এবং মনোজ্ঞ ভাষণও দিয়েছেন। BANS রচনা, নাটকাভিনয় 
এ সব তো ছিলই ৷ শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মচৰ্যবিস্তালয় স্থাপিত cas 
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বিদ্যালয় পবরিচালনায়ও তাঁকে অনেক সময় দিতে হয়েছে । 

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর নববিধান সমাজের আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা প্রকট হয়ে ওঠে । স্বভাবতই ব্ৰাহ্মসমাজ বিরোধীরা এতে 
উৎসাহিত বোধ করেন। নব্য হিন্লুসমাজের উত্থান এই সময়কার ই 
ঘটনা ৷ তিনটি ব্ৰাহ্মসমাজ এক্যবদ্ধ হলে হিন্দুধর্মের পুনরুখান আন্দোলন 
নিঃসন্দেহে বাধা পেত যেমনটি ঘটেছিল মিশনারিদের প্রচারাভিযানের 
ক্ষেত্ৰে । হিন্দুধর্মের পুনরুখানবাদীরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে 
প্রাচীন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন ৷ কৃষ্ণপ্ৰসন্ন 
সেন ও শশধর তর্কচুড়ামণির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
বহ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীবৃন্দ প্রুববাদী কোম্তের কল্যাণধম কে হিন্দুধমে বি 
আদর্শ বলে প্রচার করেছিলেন ৷ চন্দ্রনাথ বস্থু ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট 
চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী লেখক । এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মদমাজের 
বিরোধী ও হিন্দুধমের নূতন ব্যাখ্যায় উৎসাহী । এই সময় ধর্মমত নিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার ও চন্দ্রনাথ বস্থব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে 
INAS হয় তার বাহন ছিল তত্ববোধিনী, ভারতী, নবজীবন, সঞ্জীবনী, 
প্রচার প্ৰভৃতি পত্রিকা । 'ভারতী’তে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা 
প্রকাশিত হয় । বিষয়টি ছিল সত্য, মিথ্যাকে কেন্দ্র কনে । লোকহিতার্থে 
বলা মিথ্যা কৃষ্ণের উক্তি অন্ুসান্পে সত্য কিনা তাই নিয়েই বিতর্ক ৷ 
বক্ষিমচন্দ তার ‘“হিন্দুধৰ্ম্ম’ প্রবন্ধে এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন | 
রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে বলেন “কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না ;. 
শদ্ধাম্পদ বঙ্ষিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না ।’৩ 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ প্ৰধানত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রচান্র-এ ‘আদি 
ব্রাহ্মসমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন | 
তিনি লেখেন, “আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা. 
ASSIA বলিলে এ পধ্যস্ত কোন উত্তর করি নাই। কথন উত্তর করিবার. 
প্রয়োজন হয় নাই ।--.-"তবে যে এ কয় পাতা গিখিলাম, তাহার কারণ, 











[ ২২ ] 


এই ববির পিছনে একটা বড় ছায়। দেখিতেছি 1১৪ ছায়ার অর্থ আদি 
ব্ৰাহ্মসমাজ ৷ রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন ৷ 
সৌভাগ্যক্ৰমে এই বিতর্ক আর বেশি দূর এগোয় নি। ‘জীবনস্মৃতি’তে 
রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ক্ষমার সঙ্গে বিরোদের কাটাটুকু 
উৎপাটিত করেছিলেন | 

ব্ৰহ্মসমাজের প্রভাবে বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেক fog 
পরিবর্তন ঘটছিল। একদিকে যেমন প্রগতিপস্থীর পুরনো মত ও 
বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন অপর দিকে তেমনই 
সংস্কারর মাধ্যমে প্রবীণেরা সনাতন প্রথাগুলিকে বজায় রাখতে 
চাইছিলেন । সবচেয়ে বেশি মতভেদ দেখ। গিয়েছিল মেয়েদের বিবাহ 
ও শিক্ষা নিয়ে । ব্ৰাহ্মসমাজের মধে ক্ট্রীশিক্ষার প্রসার হেতু বিয়ের 
বরস যাচ্ছিল বেড়ে । এদিকে গৌরীদান সমর্থন করেন এমন লোকেরও 
অভাব ছিল না। তারা বাল্যবিবাহের সপক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপিত 
করছিলেন | সমাজের এই সংকটমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দুবিবাহ’ নামে 
এক স্ুদীর্থ প্রবন্ধ লিখে সায়েন্স এসোসিয়েশন হলে পড়েন ৷ প্রবন্ধটিতে 
তিনি বহুযুক্তি দেখিয়ে বাল্যবিবাহের সমর্থকদের মত খণ্ডন করেছিলেন | 

১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ( জানুয়ারি ১৮৯৩) বর্বীন্দ্ৰনাথ উড্ডিষ্যায় 
গিয়েছিলেন । কটকে তিনি উঠেছিলেন সত্যেন্দ্ৰনাথের বন্ধু ও 
নেথানকার ডঙ্টিক্ট জজ বিহারীলাল aes বাড়িতে । ব্রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে স্থানীয় লোকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বিহারীলাল Sta 
বাড়িতে ২৮ মাঘ (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ ) একটি ডিনার পার্টি ও পরদিন 
২৯ মাঘ ( ১০ ফেব্রুয়ারি ) একটি সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। 
ডিনার পার্টিতে ব্যাভেনশ* কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হলোয়ার্ডের অভ্ব্য 
আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথ ১৬ ফাল্গুন ( ২৬ 
ফেব্রুয়ারি ) স্থানীয় ব্রাহ্গামন্দিন্নে উপাসনাক্ম যোগ cra! কৰি, 
, ব্ৰাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্যা ও সেই সময়ে র্যাভেনশ’ কলেজিয়েট স্কুলের 
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প্রধান শিক্ষক মধুসুদন রাও বেদীতে বসেছিলেন | উপানন! অনুষ্ঠানটি 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নি। ১৭ কানন ( ২৭ ফেব্রুয়ারি | 
ইন্দিরা দেবীকে তিনি লেখেন সমধুস্থদন রাওয়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতাদের 
ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। ওরকম ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন 
উদ্ভ্রান্ত হয় এবং উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। আদি ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের সম্পাদক থাকা সত্বেও আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে তার বিরূপতা 
প্রকাশ কৰে লেখেন 'ব্রাহ্গদমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই 
যেতে ইচ্ছে করে ন! ies Bacay আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে 
চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে 
একটা! অনিবাধ্ধ আহবান নেই--এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত চিন্তামণি 
( চট্টোপাধ্যায় )-র AS Si শুনে আলা ও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে-_. 
বড়দাদ। যখন একটা কিছু বলেন Gea আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় 
এবং উপকার sare এজন্যই রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদ্দকত্ব হিসাবপত্র 
দেখা, বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও সংগীত পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রেখেছিলেন ৷ দীর্ঘদিন পরে ৭ পৌষ ১৩০৬ (২১ ডিসেম্বর ১৮৯৯) 
তান্িখে শান্তিনিকেতনের নবম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মাৎসবে ঘ্ববীন্দ্রনাথ 
প্রথম বেদী গ্রহণ করে উপদেশ প্রদান করেন । 

রবীন্দ্রনাথ জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যেই নিজ্জের ধমকে 
খুজ্জেছেন। ১৯ আশ্বিন ১৩০২ € ৫ অক্টোবর ১৮৯৫ ) তারিখে তিনি 
ইন্দির। দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন * : আমর। বাইরের শান্ত 
থেকে বে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে 
কেবল একট অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে--সে ধর্ম আমার জীবনের 
ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টালাইজ.ড. হয়ে ওঠে সেই আমার 
বার্থ ।**..সেই জিনিসচাকে নিজের মধ্যে উদ্ভুত করে তোলাই মানুষের 
পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম কল ।৬ ব্রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধমবোধের আভাস 
পাওয়৷ বায় কথাগুলিতে | 
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১৩০৪ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে (১৮৯৮) বলেন্দ্রনাথের চেষ্টায় 
পাঞ্জাবের আধসমাজের সঙ্গে আদি ব্ৰাহ্মসমাজের একটি যোগস্থত্র গড়ে 
ওঠে । ১* বৈশাখ ১৩০৫ (২২ এপ্ৰিল ১৮৯৮) তারিখে শান্তিনিকেতনে 
রখীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান হয় । মহধির পরিকল্পনা ছিল পৌত্রের 
উপনয়নকে উপলক্ষ করে ছুটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করবেন ৷ মহষির 
কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে বলেন্দ্রনাথ লাহোর, বোম্বাই, কাশী AGis 
স্থানে গিয়েছিলেন একেশ্বর্বাদী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা 
করতে ৷ fanfys হয়ে কয়েকজন আর্ধসমাজেব সভ্য উপনয়ন অনুষ্ঠানে 
এসেও ছিলেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে ৩ SIH ১৩০৬ (১৯ আগস্ট ১৮৯৯) 
তারিখে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আদি 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও আধসমাজের সম্মিলনের ace পরিত্যক্ত হয় | 

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্ৰাস্টভীডের একটি নির্দেশ ছিল একটি 
ব্রহ্মাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন 
বলেন্দ্রনাথ । মহধি দেবেক্দ্রনাথের অর্থানুকুল্যে এজন্য একটি একতলা 
গৃহ নিসিত হয় | ১৩*৬-এর ৭ পৌষ (২১ ডিসেম্বর ১৮৯৯) সত্যেন্দ্ৰনাথ 
এই ব্ৰহ্মবিসালয়ের উদ্বোধন করেন কিন্তু তার আগেই বলেন্দ্রনাের 
মৃত্যু হয় । 

বলেন্দ্রনাথ তার প্রস্তাবিত ব্ৰহ্মবিস্যালয়ের অন্য একটি খসড়। 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন | ছু'বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন শাস্তি নিকেতন 
ব্রহ্মচর্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এই নিয়মাবলী অনুসরণ করেন 
নি। নিয়মাবলীতে ব্রাঙ্গধমে শিক্ষাদানের কথা ছিল যা তিনি অনুমোদন 
করতেন না। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর ১৯৯১) 
সশাস্তিনিকেতন ব্রঞ্মচর্ধাশ্রমের উদ্বোধন হয় । 

১৩০৯-এর মাঘোৎসবে (২৫ জানুয়ারি ১৯০৩) রবীন্দ্রনাথ 'ধমে'র 
সরল আদর্শ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ 
বলেন ধর্মকে চাইলেই পাওয়া বায় শুধু হৃদয়কে উল্মীলিত করা 
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প্রয়োজন ৷ তন্ত্ৰে-মন্ত্ৰে, ক্ৰিয়াকমে, নানা মতবাদে মানুষই বিষয়টিকে 
জটিল করে তুলেছে আর এই জটিলতাই রয়েছে সব অশান্তি ও 
অমঙ্গলের মূলে। ভারতের ওপনিষদিক ধর্ম এই সব জটিলতাকে 
পর্রিহার করে সরল পথকে অবলম্বন করেছে। এবারের মাঘোৎসবেই 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম বেদীতে আসন গ্রহণ করেন | 

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 
সামাজিক কাজ্জকমের্ ক্ষেত্র ছিল খুবই সীমিত । বিভিন্ন উৎসব ay 
ষ্টানে তিনি যে ব্ৰহ্মসংগীত রচনা, সংগীত পরিবেশন ও সংগীত 
পর্রিচালনা করেছেন তা ছিল তার ন্যগ্িসন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত । মহধির 
নির্দেশে তিনি যখন থেকে উপাসনায় ভাষণ বা উপদেশ দিয়েছেন 
তখনও তাতে শুধু উপনিষদের মন্ত্রব্যাখযা। ও আত্মোপন্সন্ধির 
প্রকাশই থাকত । প্রথান্ুসরণের কোনো চিহ্ন থাকত না | 


আগেই বল৷ হয়েছে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীর পুনবিবাহে দেবেন্দ্ৰনাথ 
বাধা দিয়েছিলেন । ব্রাহ্মলমাজের অপর ছুটি শাখ। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে 
উৎসাহী হলেও আদি ব্ৰাহ্মসমাজ এর সমর্থন করেনি । দেবেন্দ্রনাথের 
নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে এলাহাবাদ থেকে ফিরিয়ে 
আনেন | ব্বীন্দ্রনাথই পরে কন্যা রেন্ুকার মৃত্যু হলে জামাতা 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্যরে বিধবা বিবাহ দেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথেরও 
তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন বালবিধবা প্রতিম। দেবীর সঙ্গে । 

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর নববিধান সমাজের কতৃ ত্ব-পদ না পেয়ে 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তিন সমাজের মিলন প্রচেষ্টা ইত্যাপির মাধ্যমে 
প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করেন ৷ এক সময়ে আদি ব্ৰাহ্মসমাজের সঙ্গেও 
তার অন্তরঙ্গ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। কিন্ত প্রতাপচন্দ্রের খি স্টভক্তি 
এ বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আদি ব্রাহ্গলমাজের 
সম্পাদক হয়েও প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন প্রতাপ 
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চন্দ্ৰকে কেন্দ্ৰ করে প্রমথনাথ সেন, বিনয়েন্দ্ৰনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন 
প্রমুখ নববিধান সমাজের শিক্ষিত প্রতিভাবান যুবকের! সম্মিলিত হয়ে- 
ছিলেন । তাদের সঙ্গেও বুবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ BA! কেশবচন্দ্ৰের্ 
পুত্র করুণাচন্দ্র, কন্যা Vhs দেবী ও Wir দেবী প্রভৃতির সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠতা আগেই গড়ে উঠেছিল ! এই সব যোগাযোগ অবশ্য ব্যক্তিগত 
পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল | 

১৩১০ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি, ১৯০৪ ) ‘আলোচন 
সমিতি’র বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ‘ধৰ্ম'প্ৰচার’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন ৷ সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের অন্তদ্ধ ন্দ্ব, 
ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপাসনায় বাহুল্য, প্রচারের জন্য AGIA 
আগ্রহ প্রকান্রাস্তরে সবকিছুর প্রতিই রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেন। তিনি 
স্মরণ করিয়ে দেন যে ধর্মলাভের অন্য ধমসমাজ স্থাপন করলেও এ 
ধরণের প্রবণতায় শেষে ধমসিমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে । “সাকার 
ও নিরাকার উপাসনা’ প্রবন্ধে [ ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২ জুলাই ১৮৮৫) | 
ভাষাকেও তিনি সাবধানে ব্যবহার করতে বলেছিলেন ৷ বলেছিলেন 
‘দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে 
দেবতাকে যেন রুদ্ধ কর! না হয় !? ‘ধৰ্মপ্ৰচার’ প্রবন্ধটি সাধারণ ত্রাহ্মসমাজে 
কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ৮ ক।তিক ১৩১৫ 
(১৯০৮) তারিখে sinfa দত্তকে লিখেছিলেন ‘আমাকে সাধারণ ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের লোকের! বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না-__তারা আমাকে পুর ব্রাহ্ম- 
বলিয়াই গণ্য করেন air’ তিনি নিজেও বোধহয় তা মনে করছিলেন 
না। ‘গোর!’ উপন্যাসে তিনি সাম্প্ৰদায়িক ধর্ম ও জাতীয়তার গণ্ডি 
থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন । 

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ (৬ জুন ১৯০৭) তারিখে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ! 
কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাঞ্জ ভুক্ত বরিশালের বামনদাস 
গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র নগেক্দ্রনাথের বিবাহ Sal তার আগে ৬. 
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বা ৭ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্ৰাহ্মধমে দীক্ষা 
দেন | 

১৩১৮ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৯১১-১৫) পৰন্ত রবীন্দ্রনাথ “তত্ব- 
বোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক facta) তার সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি 
ক্ৰমশ শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মচর্ধাশ্রমের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। প্ৰকৃত 
মুদ্রিত মুখপত্ৰ “শান্তিনিকেতন পত্রিকা!’ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৬ 
( এপ্ৰিল ১৯১৯ ) ধেকে। ছাত্রদের হস্ত লিখিত ‘শাস্তি’ পত্ৰিক৷ 
প্রকাশিত হতে BAS করে মাঘ ১৩১৪ ( জানুয়ারি ১৯০৮) থেকে। 
এ বিষয়ে উৎসাহদাতা ছিলেন অজিতকুমার চক্রবতী | 

ঢাকার উকিল বিভুচরণ গুহঠাকুর তার বালবিধবা বোন লাবণ্যলেখ। 
রবীন্দ্রনাথের কন্ঠাস্থানীয়া ছিলেন । ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩০ বৈশাখ 
(১৩ মে ১৯১০ )অজিতকুমাব্র চক্রবর্তীর সঙ্গে লাবণ্যলেখান্ন বিবাহ হয়। 
র্ববীন্দ্ৰনাথ কন্যা ALAM করেন । আদি সমাজীয় মতে বিবাহের বৈধতা 
নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ্ের রীতি 
অনুসারে বিবাহ দিতে হয়। বেজিস্টেশনের সময় তিনি অনুপস্থিত 
থাকেন । রেঞ্জে ন্ট বিবাহ দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করতেন Al | 
রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন চিঠিতে অঙ্জিতকুমারকে লিখেছিলেন -- 
কারণ আমি অলব্ণ বিবাহকে ‘সমাজের মঙ্গল বলে জ্ঞান করি ।---১৮ 








একটি কারণে ১৩১৭-র ৭ পৌষের ( 22 ডিসেম্বর ১৯১০ ) উৎসব 
ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই দিন প্রাতঃকালীন উপাসনার পর 
ছাতিমতলাম শান্তিনিকেতনের প্রথম *আশ্রমধারী' অঘোরনা 
চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিগ্ভালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়কে 
রবীন্দ্রনাথ ব্ৰাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ৷ জ্ঞানেন্্রনাথের পরম সৌভাগ্য 
যে তিনি মহষির লাধনক্ষেত্রে তারই দীক্ষার দিনে দীক্ষা লাভ করেছিলেন 
এবং সে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । এর আগে তিনি কনিষ্ঠ 
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জামাতা নগেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আদি ব্ৰাহ্মসমাজ্ঞ মতে দীক্ষিত 
ক’প্ল ছলেন । সম্ভবত আর কাউকে রবীন্দ্রনাথ নিজে দীক্ষ। দেন fa | 

এ বছর se পৌষ ( ২৫ ডিসেম্বর ১৯১০ ) শান্তিনিকেতন মন্দিরে 
প্রথম খিস্টোৎসব পালিত হয়। খিস্টধর্ম aga মহষির বিরূপ 
মনোভাবের কথ! সকলেই জানতেন ৷ কেশবচন্দ্ৰ সেনের থিস্টধর্ম 
সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি দেখে মহষি আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং একটি ভাষণে 
‘খুইভীতি’র কথ! বলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ পিতার এই গৌড়ামির 
অংশীদার ছিলেন না। তিনি এঁতিহাসিক থিস্টানি বাদ দিয়ে ভক্ত 
খিস্টকে গ্রহণ করলেন ৷ শান্তিনিকেতন মন্দিরে বড়োদিনে খি.স্টোৎসৰ 
তার পর থেকে নিয়মিত হয়ে আসছে । 

মাঘোৎসবের পরেন দিন ১২ মাঘ ( ২৬ জানুয়ারি ১৯১১ ) সন্ধ্যায় ' 
রবীন্দ্রনাথ সাধারণ বত্রাহ্মসমাক্ মন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজ্ের সার্থকতা” প্রবন্ধটি 
পাঠ করেন। ASIA অভূতপূর্ব জনসমাগম হয় । ইতিপুৰে রবীন্দ্রনাথ 
বহুবার সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ আয়োজিত রামমোহন-স্বতিসভায় যোগ 
দিয়েছেন। কিন্ত ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধ এবং ‘নৌকাডুবি’ ও ‘গোর!’ 
উপন্যাসে তিনি ব্ৰাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার যে চিত্র আকেন- 
তা স্বভাবতই সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কিন্তু 
শান্তিনিকেতন ভাষণমালায় এবং গীতাঞ্জলির গানে রবীন্দ্রনাথের 
দর্সভাবনার যে প্রকাশ ঘটেছিল তাতে তরুণেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন | 
এই কারণেই মাঘোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে বক্তা 
দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করা হয় । রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 
বলেন, নানা প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণে হিন্দুসমাজ 
তার চিরস্তন সত্য সম্বন্ধে চেতন৷ হারিয়ে বসেছিল। ব্ৰাহ্মসমাজ্জস সেই 
আচরণ ছিন্ন করবার জন্য তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল ৷ 
হিন্দুসমাজ এখন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজের ভিতরকারু 
নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে ।: 
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তার চিত্ত জেগে উঠেছে | সুতরাং তাকে আঘাত করবার প্রয়োজন 
ফুরিয়েছে। এখন তাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্ত ক্ষেত্রে দেখবার 
সময় এসেছে | এখন বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে 
পড়তে হবে । ব্রহ্গাসাধনাই সকলকে গ্রহণ করতে ও মিলিয়ে তুলতে 
পারে ৷ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষ সেই ব্ৰহ্মসাধনাকে 
বিশ্বজগতের মধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত করতে পারলেই ব্ৰাহ্মসমাজ সার্থকতা লাভ 
করবে | 

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তিনি প্রাচীনপন্থীদের খুশি করতে পারেন 
fai ছ'দিন পরে ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি sass) তিনি তরুণ 
ব্ৰহ্মপের অন্যতম অমল হোমকে লেখেন প্রাচীনেরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে 
থাকেন আশ্চর্য হবার fag নেই । কিন্ত oral কোনমতেই স্বীকার 
করতে পারব না যে সাম্প্রদারিকতা থেকে ব্ৰাহ্মসমাজ মুক্ত 1’ 
সাম্প্রদায়িক সংকীণতার বরাবরই সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ | 

১৯১১ সালের লোকগণনার সময় ব্ৰাহ্মধৰ্মের স্বরূপ নিয়ে একটি 
বিতর্ক উঠেছিল, নৈতিক ব্ৰহ্মর৷ বললেন ত্রহ্মলমাজ বেদের অজ্রাস্ততায় 
বিশ্বাস, বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস ও ব্ৰাহ্মণ প্রাধান্যে বিশ্বাস, হিন্দুধর্মের এই 
তিনটি দোষাবহ লক্ষণ বৰ্জন করেছে তাই arma কিছুতেই নিজেদের 
হিন্দু বলতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় যোগ দিয়ে 
বললেন ‘--‘ব্ৰাহ্মমমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুলমাজেন্ই ইতিহাসের 
একটি অঙ্গ ।-‘‘ব্ৰাহ্মসমাঙ্জ আকস্মিক BS একটা খাপছাড়া কাণ্ড 
নহে ।*-*ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র ।১* তিনি আরও 
বললেন, হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্ুসমাজেন্ এক অভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক 
বিকাশরূপেই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব । হিন্দু সমাজ থেকে আগত কোনে! 
ব্ৰাহ্ম তাই জাতিগত ভাবে হিন্দুই থাকেন । হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মাস্তপিত 
কোনো খি স্টান যেমন হিন্দু খিস্টান থাকেন কোনো মুসলমান তেমনই 
হিন্দু মুসলমান থাকেন । এ সব নিয়ে বেশ বাদ প্রতিবাদ চলে। পরে 
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রবীন্দ্রনাথ তার ‘ভাগ্নতবধে হতিহাসের ধারা” প্রবন্ধে ভারতীয় সাধনার 
অন্তনিহিত বাণীর বিশদ ব্যাখ্য। করে বলেন, সেই বাণী মিলনের বাণী, 
ভেদের বাণী ani ভেদ বুদ্ধি ঘোচানোই ছিল ভারতের সাধন! | 
এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৯১ সালের লোক গণনার সময়েও কতৃপক্ষের 
চিঠির জবাবে আদি (ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 
ভাবে তাদের জানিক্েছিলেন, Sima মূলত হিন্দুই ৷ 

১৯ পৌষ ১৩১৮ (৪ জানুয়ারি ১৯১২ ) তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্ৰ 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় আচার্ষের কাজ করেন। 
আদি aparece এটি ছিল একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা ৷ কেশবচন্দর 
সেনের সমাজ-ত্যাগের [ ১২৭৩ ( ১৮৬৬ )] পর Barat কেউ আদি 
ব্রাহ্মলমাজ্জের বেদীতে বসে উপাসনার অধিকার পান নি। সমাজের 
সভাপতি রাজনারায়ণ age কোনোদিন বেদীতে বসেন নি । আদি 
ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পাদক হবার কিছুদিন পর ব্রবীন্দ্রনাথ পিতাকে 
বলেছিলেন সমাজের বেদীতে ব্ৰাহ্মণ ছাড়! অন্ত বর্ণের আচাৰ্য বসেন ন! 
এটা তার ভালে! মনে হয় না ৷ মহষি তাকে বলেছিলেন পারলে তিনি 
যেন এর প্রতিকার করেন। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মতি'তে ঘটনাটির 
উল্লেখ করেছেন | তিনি লিখেছেন পিতার আদেশ যখন পেলেন তখন 
দেখলেন প্রতিকারের শক্তি তার নেই | 

‘জীবনস্মৃতিযর এই অংশটি 'প্রবাসী'তে পৌষ-সংখ্যাতেই ছাপ! 
হয়েছিল । সম্ভবত এটি পড়ে আদি ব্ৰাহ্মসমাজে বিষয়টি নিয়ে 
আলোচনা হয় এবং তারই স্যত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের 
অব্রাহ্মণ কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আদি সমাজের দেবীতে বসে উপাসনা করার 
জন্য আমন্ত্রণ জানান, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজের এক উপাসক শরৎচন্দ্র ঘোষ নানা অভিযোগ করে 
রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। তিনি বলেন ব্ৰাহ্মণ 
‘আচার্য যখন ge নয় তখন হিন্দুসমাজ্জের অশ্রন্ধাভাজন হয়ে 
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অৱ্ৰাহ্মণকে বেদীতে বসাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই ৷ তিনি আরও 
বলেন যে আদি ব্ৰাহ্মসমাজেবর সঙ্গে যোগ WR করা রবীন্দ্রনাথ অন্থুবিধ।- 
জনক মনে করলে তিনি প্রকাশাভাবে সাধারণ সমাজে যোগ দিতে 
পারেন ৷ রবীন্দ্রনাথ পত্ৰটি ও "আদি ব্ৰাহ্মসমাজের বেদী’ শিরোনামে 
তার উত্তর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশ করয়েন তিনি শরৎচন্দ্র 
বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু তার মতামত সাধারণ 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও আদি ব্ৰাহ্মসমাজ তু’ তরফেরই গৌড় সমর্থকদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় fal কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আচার্ধরূপে আদি 
ব্ৰাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়ে acta অপমানিত হয়েছিলেন । 
সবথেকে হছুঃখজনক এই যে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের 
প্রবেশাধিকার লাভের পথে সর্বাধিক বাধার স্যষ্টি তিনিই করেছিলেন | 

১ শ্রাবণ ১৩৪২ (১৭ জুলাই ১৯১৭) রামমোহন লাইব্রেরিতে 
বেঙ্গল সোস্যাল সান্ডিস লীগ-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা 
জানানো হয় । সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র তাকে 
স্বাগত জানান | The Indian Messenger পত্রিকায় এ সম্বন্ধে 
একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কৃষ্তকুমার মিত্রের ভাষণ সম্পর্কে 
এই প্রতিবেদনে লেখা হয়, ‘Paid a glowing tribute to the 
poet for delivering to the world through his 





speeches, writings, poems and songs the message of 
Brahmo Samaj.’ সুবোধচন্দ্ৰ মহলানবিশ বলেন ‘of the high 
esteem in which Sir Rabindranath was held by the 
world at large and said all honour done to him was 
houour done to Brahmo Samaj.’°? সাধারণ ব্ৰাহ্মসম।জ্সহ 
অনুষ্ঠানটির Bitter করেছিল এবং বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে 
ব্ৰাহ্মসমাজের মহিমা বলে আত্মসাৎ করবার একটি প্রবণতা প্রবীণ 
ব্ৰাহ্মদের ভাষণে পরিলক্ষিত ati যদিও অনুষ্ঠানটিতে আস্তরিকতার . 
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কোনো অভাব ছিল না, কয়েক বহর পরে যখন তরুণ ব্ৰাহ্মোর। 
রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মমনিত-সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার 
প্রস্তাব করেন, প্রবীণ ব্রাহ্মদের অনেকেই তার তীব্র বিরোধিতা করেন | 
রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯-এর জ্যৈষ্ঠ মাস (মে ১৯১২) থেকে আদি 
ব্রাহ্মলমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন । দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ- 
যাত্রা তার পদত্যাগের অব্যবহিত কারণ হলেও নানা কারণে ক্রমশই 
তিনি ব্ৰহ্মসমাজ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন । দশ বছর পরে 
২৭ বৈশাখ ১৩২৯ (মে ১৯২২) তারিখে ইন্দিরা দেবীকে একটি 
চিঠিতে তিনি লেখেন, "একদিন সেক্রেটারির পদ পেয়ে আদি Sra 
সমাজকে আমি বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম, যেই 
দেখল্ুম CAB) সম্ভবপর নয়, যে হেতুক ওট। আমাদের পান্িবা।রক 
জিনিষ, তথনি ওর জন্যে এক মূহুর্ত ব। এক পয়সাও খরচ করা আমার 
পক্ষে অপব্যয় বলে বোধ হল” 1১২ আদি সমাজের কতৃত্ব মূলত ঠাকুর 
পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল । ২৩ আষাঢ় ১৩২৫ (৭ জুলাই ১৯১৮) 
তারিখে আশুতোষ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন সেটিও অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক । তিনি লেখেন, “ভাই রবি, তুমি ‘আদি সমাজ’ থেকে সরে 
গিয়েছ শুনে দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হলুম । ‘আদি সমাজের একটু বিশেষত্ব 
আছে-__তাহা যদিও অনেকটা পারিবারিক, তবুও হিন্দু সমাজের 
নিকটবতা-_'দেশের মনের ভাবের কাছাকাছি --দূরে, সংস্কারক ভাবে 
গিয়ে পড়েনি ।--:আমার Sarai তুমি সরে যেওনা-_-আবার নিজের 
বলে হাতে লও ।১৬ ঠিক কী উপলক্ষে চিঠিটি লেখ! হয়েছিল তা 
Sin যায় নি ৷ আদি ব্ৰাহ্মসমাজ সম্পর্কে ২৫ পৌষ ১৩২৬ (১০ 
জানুয়ারি ১৯২০) তারিখে সুকুমার হালদারকে লেখ! রবীন্দ্রনাথের 
একটি চিঠিত্ত এ প্রসঙ্গে বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 
ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মত নিয়ে লড়াই Fal বা কারো মনে আঘাত 
দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। আদি ব্ৰাহ্মসমাঞ্জের সঙ্গেও আমার 
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মতের বা মনের যোগ নেই | আমি সকল সমাজ্জেক্য বাইরে চলে 
গেছি ।১৪ এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে আদি ব্ৰাহ্মসমাজ সম্পৰ্কে রবীন্দ্রনাথের 
মনোভাবের একটা! স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় । প্রকৃতপক্ষে কোনে! 
আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিজেকে যুক্ত করেন নি । 
নিজের উপলব্ধির মধ্যেই ভার ধৰ্মবোধের উন্মেষ ঘটেছিল | 


আদি কব্রাহ্মলমাজের সঙ্গে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পর্ক বরাবরই 
ভালো fen! বুবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের মন্দিরে 
গিয়ে aw Si করেছেন! তবু তার অভিজ্ঞতা যে সবসময়ই সুখকর 
হ:য়ছিল এমন নয়। ব্ৰাহ্মসমাজে গতিসঞ্চার করার জন্য সুকুমার রায় 
রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজভুক্ত করতে চেয়েছিলেন । এই নতুন 
আন্দোলন পরিচালনার ভার ছিল সুকুমার রায় আর প্ৰশান্ত 
মহলানবিশের Giz) ১৯১৬ সালে কাধনিবাহক সভায় রবীন্দ্রনাথকে 
সম্মানিত সদস্য করার প্রস্তাব করেন এরা । সভা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে। তার সমাজের বাধিক সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি 
দিলেন যে বাধিক সভা বেন কাধান্বাহক সমিতিকে সদস্যপদের জন্য 
রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করতে নির্দেশ দেন ৷ প্রতিবাদের ঝড় ওঠে 
এবং বাধিক সভায় সুকুমার তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। 
যুবগোষ্ঠী কিন্ত দমলেন ail তারা সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হলেন । 
প্রশান্ত মহলানবিশ ১৫ মার্চ ১৯২১ তারিখে ‘কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই’ 
শীৰ্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন ব্রাহ্মনাধারণের মধ্যে বিতরণের 
জন্য । রবীন্দ্রনাথ তার ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে যা বলেছিলেন 
তার! তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বনহুর মধ্যে এক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের 
মধ্যে এক্য স্থাপন, এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের অন্তনিহিত সাধন! ৰলে নির্দেশ করেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট 
করে বলেছেন যে ব্ৰহ্মসাধনার এই সাৰ্বভৌমিক আদর্শ টিকে বিশ্বজগতের 
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acy প্রতিষ্ঠা করাই ব্ৰাহ্মসমাজের্ন cay সার্থকতা ৷ রবীন্দ্রনাথের বাণী 
তাই ব্ৰাহ্মসমাজ্রেই বাণী। যুব গোষ্ঠীর আবেদন ব্যর্থ হয় নি। 
প্রবল উত্তেজনার মধ্যে তিনবার স্থগিত থেকে ১৯ মার্চ ১৯২১ তারিখে 
‘সভার অধিবেশন শেষ পর্ধস্ত বসে এবং রবীন্দ্রনাথ ৪৪৬-২৩৩ ভোটে 
জয়লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই সম্মানিত-সদস্যপদে অধিষ্ঠিত 
ছি:লন । 

ব্রাহ্মদমাজ আন্দোলন হিন্দুধর্মের প্ৰচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলির 
বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী প্রচারের সাহায্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দুধর্ম 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাবোধ সঞ্চারিত করেছিল ৷ ব্ৰাহ্মধৰ্মের একেশ্বর- 
বাদ ও সমন্বয়বাদের অভিঘাতেই পরব্তাঁকালে নব হিন্দুধর্মের জাগরণ 
ঘ:উছিল। ব্ৰাহ্মসমাজ মিশনারিদের পর্মাস্তব্রীকরণ প্রচেষ্টা প্রতিহত করে 
শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে জাতীয় এতিস্য ও 
সংস্কৃতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতেও পেরেছিল। তন্ববোধিনী 
পত্রিকা, eq, ইণ্ডিয়ান মিরর, তত্ব কৌমুদী, স্থূলভ সমাচার, ভারত 
শ্রমজীবী প্রভৃতি পত্র পত্রিকার প্রকাশও ছিল ব্ৰাহ্মসমাঙ্গের বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডের অঙ্গ । শিক্ষা বিস্তারে ব্ৰাহ্মসমাজ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিল । স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নটিও সমাজের বিশেষ মনোযোগ আক্ষণ 
করেছিল । শ্রমিককল্যাণে ব্ৰাহ্মসমাজ যেমন বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিল 
সেবা ও ত্রাণের কাজেও তেমনই সমাজ পিছিয়ে ছিল ai সবাঙ্গীণ 
ম:নবকল্যাণই ছিল ব্ৰাহ্মসমাজের অভীষ্ট । জাতীয়তাবোধেব উন্মেষে 
ব্ৰহ্মসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য ঠাকুর পরিবারের 
প্রতিভাবান ও কৃতী ভ্রাতৃবর্গ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে কেশবচজ্ত্র সেন, শিবনাথ 
শাস্ত্রী, আনন্দমোহন ag, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বিপিনচক্্র পাল প্রমুখ 
ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্ৰাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান 
“হল নবজাগরণেরই অঙ্গ | 

SWNT ১৮৬৬ ও ১৮৭৮ সালে বিভক্ত হয়েছে । কেশবচজ্ঞ 
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সেন তীারু নববিধান ঘোষণা করেন ১৮৮০ সালে । আদশের সংঘাত, 
গোপ্ঠীদ্বন্দ, নেতৃত্বের আকাভজক্ষা- এ সবই এই বিভাজনের পিছনে কাজ 
করেছিল । মানবসেৰ! ও মানবকল্যাণ সাধন ছিল রামমোহন প্রবর্তিত 
ধৰ্মসাধন:র্ অঙ্গ। তিনি ব্ৰহ্মবাদের সঙ্গে সমাজকল্যাণ-আদর্শের 
সামঞ্জস্তুবিধান করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে একই আধানে 
এই মানবমুখী ও অন্তৰ্মুখী চিত্তবৃত্তির সঈস্বয় আদৌ সম্ভব কিনা । 
ব্ামমোহনের নিজের কাছে এই দ্বন্দের একট। মীমাংসা নিশ্চয়ই feat 
কিন্ত রামমোহনের পরে ব্ৰাহ্মসমাজে এই উভয় জগতের মধ্যে ংকট 
প্রকট হয়ে উঠেছিল । ব্ৰাহ্মগোষ্ঠা স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত aca 
গিয়েছিল এবং দুই পক্ষেরই প্রেরণার উৎস ছিল রামমোহনের fowl | 
মরমী ভাবধারাটির অনুবত্ণ ছিলেন মহষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বস্সু 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আর যুক্তিবাদী ধারাটিকে অঙুসরণ করছিলেন অক্ষয়কুমার 
WS, AIA FIA হালদার প্রভৃতি । সনে হয় ব্ৰাহ্মসমাজেপ উপ্যুপক্রি 
যে বিভাজন ঘটেছিল তার মূল কারণ ছিল মানবসত্তার অন্তমুখী ও 
বহিমুখী প্রবৃত্তির সেই চিরস্তন দ্বন্দ্ব 

ব্ৰহ্মসমাজকে সুদীঘ কাল ধরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হতে হয়েছে | সমাজ্জ বারবার বিভক্ত হয়েছে। আদি, সাধারণ ও 
নববিধান, সমাজের এই তিনটি শাখা বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব রক্ষ! বরে 
চললেও ব্ৰাহ্মসমাজের অতীত গৌরব আজ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে | 

পিতা মহ'ষ দেবেন্দ্ৰনাথের প্রভাব থাকলেও ব্লবীন্দ্ৰনাথেপ্ন পমবোধ 
ছিল তার নিজস্ব । পরিবারের বারা তিনি অনুসরণ করেন নি । এ 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “আমাদের পরিবারে যে ধমসাধন৷| ছিল আমার 
সঙ্গে তাহার কোনে! সংশ্রব ছিল ন৷া-- আমি তাহাকে গ্রহণ ofa 
নাই ।+১৭ বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ গড়ে উঠেছিল ভার নিজস্ব: 
অভিজ্ঞতা, অনুভব ও উপলব্ধির ভিত্তিতে । 


রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন 
স্ভাষণমালায় । ধর্মসংক্রান্ত মৌলিক সমস্ঠাঞ্খলি সম্বন্ধে গভীরভাবে foul 
করে তিনি যা পেয়েছিলেন এই ভাষণ গুলির মধ্যে উপদেশ বা ব্যাখ্যার 
আকারে তাই বলেছেন ৷ ঈশ্বরুলাভ প্ৰসঙ্গে বলেছেন প্রেমের পথেহ 
তাকে পেতে হবে । জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্য দিয়ে সাধনা করেই মানুষ 
তার ধর্মসাধনাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারে | 

রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন । ১৮৮৪ থেকে ১৯১২ সাল HAS 
তিনি আদি ব্ৰাহ্মসম৷াজের সম্পাদক ছিলেন ৷ ব্রাহ্মণদের বেদীতে 
বসবার একচেটিয়া অধিকার তার যুক্তিগ্রাহ মনে হয় নি তাই তিনি 
agra কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আচাৰ্য হিসাবে আদি ব্রান্গলমাজের বেদীতে 
বসিয়েছিলেন | এজন্য তাকে প্রচুর অপমান সহ্য করতে হয়েছিল | 
তিনি সাধ্যমতো ব্ৰাহ্মসমাজের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যের 
সেতু রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্ত তার এই মিলনপ্রচেষ্টা সফল 
হয় নি। 

রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন ন৷ ৷ ব্ৰাহ্মসমাজের 
মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তিনি দেখেছিলেন তাও তাকে আহত 
করেছিল । কোনে! রীতি বা গণ্ডিমানা সংঘবদ্ধ ধৰ্মীয় চেতনার তিনি 
অংশীদার হতে চান fat ব্যক্তিতাবকাশের পথ তিনি সৰসময়ই খোলা 
রাখত চাইতেন ৷ ‘অচলায়তন’ নাটকে ধর্মের শ্বাসবরোধকারী আচান- 
তন্ত্রকে তিনি sta বিদ্রপ করেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ গৌচঢ়া হিন্দু এবং 
গৌড় ব্ৰাহ্ম ছু'পক্ষেরই সমালোচনা করেছেন । হিন্দুর! তাকে বিরোধী 
গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করেছে, অপরপক্ষে ব্ৰাহ্মৰাও তাকে আপন বলে 
মনে করে fai একটি চিঠিতে তিনি নিজেই লিখেছিলেন তিনি সকল 
সমাস ্কের বাইরে চলে গেছেন ৷ আসলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও চিন্তার 
জগতে অনন্ত আকাশের মতো এক উদার ব্যাপ্তি ছিল যেখানে PWIA 
কোনো স্থান ছিল না | 
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“গোরা” উপন্যাসে গোর! পরেশবাবুর কাছে সেই দেবতারই মন্ত্র 
চেয়েছে ধার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কালে, 
কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় ai—fafa কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি 
ভারতবর্ষের দেখত । কল্যাণের প্রতিমা, সকল are, বিচার ও FTA 
See অবস্থিত আনন্দময়ী গোরার কাছে ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে 
উঠেছেন ৷ ‘area উপন্যাসে মানবধর্মে উদ্ধ,দ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী faa 
ঠাকুর অনায়াসে পীড়িত পাঠানদের্ সেবা ও তাদের মৃতদেহ গোর দেবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । ছুটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ দেশ, কাল, জাতি ও 
ধর্মের সীমানা পার হয়ে মানবতার আদর্শকেই বড়ে! করে দেখিয়েছেন | 

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ক্ৰমশ মানুষেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে | জ্ঞাতিগৰ্মের্ 
অতীত যে মানবধর্ম তাকে আঘাত করছে বলে তিনি বৰ্ণাশ্ৰম প্রথার 
সমালোচনা করেছিলেন । তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষের অন্থরেই 
পরুমাত্মার অধিষ্ঠান এবং সেজন্য অন্ত্যজ বলে কাউকে দূরে সরিয়ে 
রাখলে প্রকারাজ্তরে দেবতাকেই অবমাননা কনা হয় । আত্মার সঙ্গে 
পরমাত্মার যে “দেওয়া নেওয়। জাতি ও ধৰ্মভেদ অন্গারণ তার Beara 
হয়ে দাড়ায় । মন্দিরছার থেকে যাদের অন্ত্যজ বলে ফিরিয়ে creat. 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদেরই পাশে এসে দাড়িয়েছেন। বলেছেন-_ 





*...আমি ওদের দলে-_ 
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন”' ১৬ 


মন্ত্রবজিত সাধারণ মানুষ সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে: 
যেখানে তাদের দেবতাকে খুজে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে 
সেখানেই তার দেবতাকে খু'জেছেন। মানুষে মানুষে সকল প্রকার 
ভেদকেই অস্বীকার করেছেন তিনি | 

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব কেই বলেছেন মানুষের ধর্ম । তিনি সেই সর্বজনীন. 
সর্বকালীন মানুষের কথা বলেছেন যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে: 
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সর্বজনের হৃদয়ে সতত মনুষ্যত্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন ৷ বিশ্বসত্তার 
অংশ সেই মানবকেই মানুষ বলেছে ‘এষ দেবে। বিশ্বকর্মা yea’ | সকল 
মানবেন প্ৰগাঢ় এক্যের মধ্যে নিজের বিচ্চিয্নতাকে পেপ্লিয়ে তাকে পাবে 
আশা করে তার উদ্দেশে ciel জ্ঞানিয়েছে--তিনিই দেবতা, তিনিই 
আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন। এখানে যিনি মানব তিনিই 
দেবতা, BA কোনো প্রভেদ নেই ৷ দেবতার সঙ্গে অভিন্ন এই 
মানবকেই আমর! বলতে পারি মানবত্রহ্ম বা নিশ্বমানব । সকল সাধনার 
শেষে এই বিশ্বমানবতাবোধে উপনীত হয়েছেন য়বীন্দ্ৰনাথ | 











উল্লেখ সূচি 

১ । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রানু, উদ্ধত, পৃ- ৭০ 

২ | বন্দন! চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্ৰনাথ = রবীন্দ্রনাথ, এতিহ্য ও 
স্বাতন্ত্ৰ্য, পৃ. ১১৬ 

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একটি পুরাতন কথা, ভারতী, অগ্রহায়ণ, 
১২৯১ ( ১৮৮৪ ), পূ. ৩৪৭ 

৪ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্ৰাহ্মসমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদার?, 
বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১৩ 

৫ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশত- 
বাধষিক সংস্করণ, ১১শ খণ্ড, পত্র ৮৩, 
প. ৯৩ __-৯৪ 

৬ | ‘OCW, পত্ৰ ২৩৬, পূ. ২৪৭ 

৭ | প্রশা SPT Ta পাল, রবিজীবনী, Us Ass, উল্লিখিত, পা. ao-2 > 

৮ | তদেব, ল্‌ ১৫৭১ 

= ৷ তদেব, পূ. ১৯২ 
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৩২৩ 


ব্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


প্রশাস্তকুমার পাল, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
তদেব, 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


, ort ae, 





পৃ. ১৭১, ১৭৪ 
রবিজীবনী, ৭ম খণ্ড, উল্লিখিত, পৃ. ২৭২ 
চিঠিপত্ৰ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩ 


রবিজীবনী, ৭ম te, উল্লিখিত, পৃ. ৩৫৫ 


পূ. ৩৫৬ 

জীবনস্থতি, রবীন্দ্ররচনাবলশ, ১০ম খণ্ড, 
প্‌. ry 

পত্ৰপুট, ১৫ নং কবিতা, রবীন্দ্ররৰচনাবলী, 
৩য় খণ্ড, পূ. ৩৭৭ 


arate 


অজিতকুমার চক্রবতাঁ_ 


ইন্দির] দেশী চৌধুরানী__ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দিলীপ কুমার বিশ্বাস-- 
পার্থ বস্থ_ 
পিনাকী ভাছুড়ী-_ 


[ 


মহধি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, 
কলকাতা, ১৯৭১ 

ববীন্তন্থতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৪ 
আত্মজীবনী (সতী শচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত) 
৪র্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২ 
সুকুমার রায় ও ব্ৰাহ্মসমাজ, দেশ, 

সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, 

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ 

গায়ক রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশাস” 

পাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে, ১৯৮৬ 

কবির ধৰ্ম, ATS, oF of | ই সেপ্টেম্বর 
১৯৯৭, কলকাতা 
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= । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় _রবীন্দ্-আশীবনী, ১ম খণ্ড, sf সংস্করণ, 
বিশ্বভারতী, বৈশাখ, ১৩৭৭ ; ২য় খণ্ড, 
পরিবধিত sof সংস্করণ, চেত্র, ১৩৮৩ ; OF 
খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৯৭7 ৪ৰ্থ 
খণ্ড, পরিবধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ 

rl প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতান কালানুক্ৰমিক wl, অখণ্ড 

( সম্পাদিত )-_ সংস্করণ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, 

কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৯৯ 

> ৷ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়__ ফিরে ফিরে চাই, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশাস 
প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বৈশাখ, 





১৩৮৫ 
১০ | প্রভাতাশু মাইতি_- ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, oF সংস্করণ, 
শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৯৫ 
১১ । প্রশাস্তকুমার পাল-__ রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আনন্দ 
পাবলিশাস” প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, 


পৌষ, ১৪০০ 3 ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, 
আনন্দ পাবলিশাস” জান্য়ারি, ১৯৯০ % 
৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশাস” 
১ বৈশাখ, ১৩৯৪ 3 ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, 
আনন্দ পাবলিশাস? ১ বৈশাখ, ১৩৯৫; 
৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশাস" 
> বৈশাখ, ১৩৯৭ ; VB Ge, ১ম সংস্করণ 
আনন্দ পাবলিশাস” মাঘ, ১৩৯৯7 ৭ম 
খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশাস? 
বৈশাখ, ১৪০৪ 


১০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় থও, সাহিত্য সংসদ, 
কলকাতা, ১৩৬১ 
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বন্দন! চট্টোপাধ্যায় = দেবেন্দ্ৰনাথ  বরবীনজ্দ্রনাথ, এতিহ্য ও 
শ্বাতস্ত্ৰ্য, স্হবৰ্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ 
৯ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিত 
মাল৷ ১ম খণ্ড GE), ৫ম সংস্করণ, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষণ্, কলকাতা, ১৩৬৭ 


রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবাষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, oF এবং 
৮ম --১৩শ খণ্ড, ১৩৬৮ 
ববীন্দ্ৰকুমার দাশগুপ্ত-_ দাৰ্শনিক রবীন্দ্রনাথ, বরবীন্দ্ৰায়ণ, ২য় খণ্ড, 
পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত, বাক্‌- 
সাহিত্য, কলকাতা, ২২ শ্রাবণ, ১৩৬৮ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৩৫ ১ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ চারিত্রপূজা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন 
১৩৮ ০ 

শ্যামল সেনগুপ্ত = ব্রহ্মসমাজ- -প্রগতি ও পরিণতি, 
ডেল্টাফার্মী, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি, ১৯৮২ 

সোমেন্দ্রনাথ বস্থ-- নাস্তিকতা ও রবীক্্রনাথ, টেগোব রিসার্চ 


ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৯৩ 
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় wera, চতুৰ্থ পরিবধিত সংস্করণ, 
ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, 
BISA, ১৩৮৫ 
হিবরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-- শাস্তিনিকেতনের ভাষণমালা,, পুস্তক-বিপণি, 
কলকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৩ 
হিবরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরুবাড়ীর কথা, সাহিত্য সংসদ, 
কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৬ 
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Edited by Jagannath 
Chakravorty— 


Studies in the Bengal Renaissance 

Second revised and enlarged 
edition, National Council of 
Education, Bengal, Jadavpur, 
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২৫ | : Nemai Sadhan Bose— Indian Awakening and Bengal, 


২৩ | 


Sivanath Sastri— 


Third revised and enlarged edition, 
Firma K. L. Mukhopadhyay, 


Calcutta, 1476 


History of the Brahmo Samay, 
Second edition, Sadharan Brahme 
Samaj, Calcutta, 1974 


প্রয়াণ লেখ 
সাবিত্ৰী Pwr 


একটি কিশোরীর অটোগ্রাফ খাতায় রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতা 
লিখে দিয়েছিলেন £ 

তব কণ্ঠে বাসা যদি পায় মোর গান 

আমার সে দান কিবা তোমারি সে দান | 
রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখ। স্যগ্রিপ্রত্রিয়াকে যিনি প্রভাবিত করতে 
পেব্সেছিলেন, যার স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বাক্ষব্র করে এই ছুটি পংক্তির 
মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন তিনি ca সামান্য কিশোরী নন তা বলবার 
অপেক্ষা রাখে ন৷ ৷ সেই কিশোরীর নাম সাবিত্ৰী গোবিন্দ, পরবতাকালে 
fafa পরিচিত হয়েছিলেন সাবিত্রীদেবী seta নামে । ন্রবীন্দ্রনাথ 
জীবনে অনেককে অটোগ্রাফ দিয়েছেন, খুব কম ক্ষেত্রেই তা এমন সম্পূৰ্ণ 
সত্য অর্থবহ হয়ে উঠেছে । সাবিভ্রীদেবীর কাছে শোনা wa নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বসালেন তার গানে, তারই কণে গীত হবার জন্য বিশেষ করে 
AoA; করলেন গান আর রবান্দ্রনাথের গান যে মহিমায় সাবিত্রীদেবীর 
কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করল তার তুলনা পাওয়া কঠিন । আবার এই গানের 
জন্যই সাবিত্রীদেবী কর্নাটকছুহিতা হয়েও ব্রবীন্দ্রসংগীতের জগতে স্মরণীয় 
হয়ে রইলেন ৷ এমনতৰরে৷ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষেই বলবার 
কথ। নিঃসন্দেহে এই- 

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান | 

গ্রহণ করেছ যত BAN তত করেছ আমায় | 


সাবিত্রীদেবীর প্রয়াণে ব্রবীন্দ্রসংগীতের জগতে বিক্বাট ক্ষতি হল । 
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রবীন্দ্রনাথের সংগীত স্থপ্টির পিছনে তার স্বকীয়তার ভূমিকাই মুখ) 
সন্দেহ নেই । তবে অন্যা উৎস থেকেও তিনি গানের Ba সংগ্রহ 
করেছিলেন, তা দেশি বা বিদেশী, উচ্চাঙ্গ সংগীত বা লোকসংগীত বাই 
হোক না কেন ৷ এই সব ক্ষেত্রে Wass ছিল প্রধান, কোনে! বিশেষ 
ব্যক্তির কণ্ঠই যে তার সাংগীতিক প্রেরণার উৎস ছিল এমন নয় । 
সাবিত্ৰীদেবীর ক্ষেত্রে কিন্ত সুর এবং শিল্পী উভয়েই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট 
করেছে । তার কণ্ঠগরিমার সঙ্গে যুক্ত না হলে এ ন্ুুরগুলি ঠিক এমন 
করে রবীন্দ্রনাথের মনের তন্ত্ৰীভে ঝংকার দিত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত 
করে বলা কঠিন | 

রবীন্দ্রনাথের সাম্সিধ্যে সাবিত্রীদেবী এসেছিলেন নিতান্ত কিশোরী 
বয়সে, যখন তার বয়স ১৪১৫ । প্রথম দিনের পব্রিচয়েই রবীন্দ্রনাথ 
মুগ্ধ বিস্ময়ে তার গান শুনলেন, তাকে টেনে নিলেন শাস্তিনিকেতনে | 
তাদের Bay যোগাযোগের কাহিনী গল্পকথার মতই চিত্তাকর্ষক | 
সাবিত্রীর জন্ম ১৯১৩ সালের ১০ মার্চ ব্যাঙ্গালোরের কাছে । অকালে 
পিতৃহার। বালিকা মানুষ হচ্ছিলেন মা ও কাকার কাছে । ১৯২৮ সালে 
রবীন্দ্রনাথ বিদেশ যাবার পথে মাদ্রাজের কাছে আডিয়ারে ধিম়সফিক্যাল 
সোসাইটিতে দিনকয়েকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সাবিত্রীদেনীর 
কাকাও ছিলেন ধিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্য। তারই হইচ্চায় 
সাবিত্রীদেবী ও Sra দিদিকে নিয়ে যাওয়া হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখ। 
করতে, সাবিত্রীদেবীর ঘোরতর অনিচ্ছাসত্বেও ৷ তিনি পব্রিক্ষারই বলে 
দিয়েছিলেন কোনো বুড়োর সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারবেন না | 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তার 
বিদ্রোহী ভাব একেবারেই রইল না, আগের সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথকে পা KA প্রণাম করলেন । তারপর হই বোনে মিলে 
কবিকে কিছু গান শোনালেন। পাকা wefan মত রবীন্দ্রনাথ ঠিক 
আসল হীরেটিকেই বাছাই করে নিলেন এবং সাবিত্রীকে বললেন, “You 
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better sing alone.” 
উদ্দেশ্যে দীক্ষিতর এর রচিত “মীনাক্ষী মে মুদম্‌ দেহি” এই গানটি 
শোনালেন । ভার সেদিনকার কিশোরী কণ্ঠে কী জাতু ছিল তা আজ 
কল্পন। করাও আমাদের সাধ্যের বাইরে তবে অশীতি-উত্তীর্ণ? 
সাবিত্রীদেবীর ক আমরা যা শুনেছি তাতেই কিছুটা আভাস পাওয়া 
যায় তার কৈশোর বা যৌবনের অসাধারণ কণ্ঠ সম্পদের ৷ রবীন্দ্রনাথের 
মুগ্ধতার প্রমাণ এই যে তিনি তখনই সাবিত্রীদেবীকে আহ্বান জানালেন 
শাস্তিনিকেতনে আসবার জন্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তিনি 
সাবিত্রীদেবীর জীবনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন ৷ সাবিত্রী সোজাসুজি 
জানিয়ে দিলেন ca শাস্তিনিকেতনে যেতে তিনি মোটেই উৎসুক নন । 
তার ইচ্ছে লেখাপড়া শিখে শিক্ষযিত্রী হয়ে অনেক টাকা রোজগার 
করবেন এবং প্রচুর শাড়ি কিনবেন। তার নিজের স্বীকৃতিতেই জানতে 
পান্সি তিনি গেছে! মেয়ে ছিলেন, গাছে উঠে প্রায়ই শাড়ি ছিড়ে 
ফেলতেন বলে তার মা তাকে শাড়ি দিতে চাইতেন ali ব্রবীন্দ্রনদাথ 
তাকে বলেছিলেন, “সাবিত্রী, তোমাকে আমি ডিগ্রি দিতে পারব না, 
কিন্তু তুমি আমার কাছে শান্তিনিকেতনে এসো, আমি এমন কিছু দেব 
যা ডিগ্রির চেয়ে বড়ো ৷” 

যখন সাবিত্রীদেবী শাস্তিনিকেতনে এসে পৌছলেন তখন কবি 
বিদেশে ৷ স্বজ্বনহীন অপরিচিত পরিবেশে বালিকার মন প্রথমটা 
ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল । ক্রমে ক্রমে তিনি আশ্রমজীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত 
হলেন। গান শিখলেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে। তার পৰ্বতসদৃশ বিশাল 
বপু ও গম্ভীর চেহারা প্রথমে বালিকার মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল, 
কিন্তু পর্বতের বুকে যে স্েহনিঝরিণী বয়ে চলেছে তার সন্ধান পেতেও 
দেরি হয়নি । দিম্ুবাবুর কাছে শেখা তান প্রথম গান “অশ্রনদীর 
সুদূর পারে” | রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “দিমু, সাবিত্রীকে পূরবী 
শেখা, ওর গলায় পূরবী মানাবে ভাল” । তাই এই গান শেখানো । 
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দিন্দার বাড়িতে গানের রিহাসণল হত ৷ ব্লিহাসালের পরে সাবিত্রী ও 
আর কয়েকটি মেয়েকে তিনি ধরে রাখতেন, বলতেন, “বোসো, কিচেনে 
গিয়ে কী খাবে--তুধ, চি"ডে, কলা ৷) ভুত্যকে হুকুম করে ভাদের লুচি, 
আলুভাজ্জা, আম, aan ইত্যাদি সহকারে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে 
পাঠাতেন ৷ কখনে। Al গাড়ি করে খোয়াই বেড়াতে নিয়ে যেতেন । 
সাব্ত্রীদেবী আশ্রম ছেড়ে চলে আসার পরে দিনেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 
“সাবিত্ৰী, তুমি চলে যাবার পরে আর “নীলাঞ্জনছায়া” গাইবার লোক 
পাই al” ছবি আকা শিখেছিলেন নন্দলাল aga কাছে। তার স্সেহের 
কথ। বারবার বলেও শেষ করতে পারতেন ন! সাবিত্ৰীদেবী | মাস্টার- 
মশাইয়ের কাছে লব্ধ শিক্ষা নানা অর্থেই তার জীবনের অবলম্বন fea | 
সত্তরের দশকে যখন তিনি ক্যানাডায় যান তখন সেখানে এগারো বছর 
ছোটে! ছেলে-মেয়েদের ছবি আকা শেখানোর চাকুরি নিয়ে ছিলেন | 
রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন ডিগ্রির চেয়েও বড়ো কিছু সাবিত্রীদেবী 
শার্তিনিকেতনে পাবেন তা মর্মে মর্মে সত্য হযে উঠেছিল । ন্রবীন্দ্রনাথ 
তে! ছিলেনই, তা ছাড়াও দিনেল্দ্ৰনাথ, নন্দলাল এদের কথা গভীর 
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সাবিত্রীদেবী ম্মতির মঞ্জ্ষায় সঞ্চয় করে রেখেছেন । 
বাংলা শিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী কিরণবাল। সেনের কাছে। 
ঘরকন্নার ব্যস্ততার মধ্যে তিনি সাবিত্রীদেবীকে পড়াতেন । ভবিষ্যতে 
জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনের দিনগুলির স্মৃতিই ছিল 
সাবিত্রীদেবীর সাস্থনার উৎস । বারবারই তিনি শাস্তিনিকেতনে ফিরে 
এসেছেন অথব1 আসতে চেয়েছেন | 

বিদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রীদেবীর গানের কথ! ভোলে নি। 
অনুমান করা যায় দূরপ্রবাসেও ‘মীনাক্ষী মে মুদম্‌ দেহি” গানের Wa এবং 
গায়িকার কণ্ঠ তার কানে বেজেছে। তিনি দেশে ফিরে আসার অল্প 
দিন পরেই একদিন বালিকার ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথের কাছে | 
সাবিত্রীদেবী তখন সবে সকালের ক্লাস শেষ করে হস্টেলে ফিরেছেন | 
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স্নান খাওয়া হয়|ন, বনমালীর তাগাদার যেতে হল গুরুদেবের সামনে । 
কবির মনে তথন স্থষ্টির আবেগ এসেছে, সময় অসময় বিচার করবার 
অবস্থা নেই | Are, Pars, অধৈধ বালিকাকে তিনি আদেশ করলেন 
একট। sine এনে দিতে! হাতের কাছে আর কিছু ন! থাকাতে ছেঁড়া 
কাগজের ঝুড়ি থেকে একটা ছেঁড়া খাম সংগ্রহ করে তাতেই রচিত হল 
'বাসম্ভী হে ভুবনমোহিনী’ পুরো গানটি । তখনই সাবিত্রীদেবীকে দিয়ে 
মীনাক্ষীভজনের সুরে নিজের কথা বসিয়ে পুরে৷ গানটি গাওয়ালেন 
রবীন্দ্রনাথ । সাবিত্রীদেবীর কঠ, মীনাক্ষীভজনের gq আর রবীন্দ্রনাথের 
ভাষার রাসায়নিক সংমিশ্রণে তেরি হল এক অপূর্ব স্থষ্টিকর্ম । মূল 
গানটির সুর WHA থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষায় গানটির 
আবেদন সম্পুর্ণ বদলে গিয়ে আমরা পেলাম এক নতুন স্থষ্টি। গানটির 
দুটি ane সাবিত্রীদেবীর কণে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে | 
যখন মীন ক্ষীভজন শুনেছি তখন মনে হয়েছে মাহ্রাইয়ের Meas 
মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার মন্দিরের বিশালত্ব ও সৌন্দর্য নিয়ে 
অগণিত নরনাব্রীর ভক্তিরসে বিমণ্ডিত হয়ে আমাদের সামনে প্ৰত্যক্ষ 
হয়েছেন। আবার ‘বাসন্তী হে ভূবনমোহিনী যখন শুনেছি তথন এনে 
হয়েছে পিক সংগীতে নুতাগীতকলনে আনন্দিত বিশ্বের হৃদয়স্পন্দন 
আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে । এর জন্য কৰি এবং গায়িক। উভয়ের 
কাছেই আমর! থ্চনী। 

এমনি করে বাংলা কথায় দক্ষিণী সুর বসিয়ে এক অপব্রিণতবুদ্ধি 
বালিকার সঙ্গে একজন অসাধারণ BVA আদান-প্রদান WHE হল । এর 
আগেও রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণী gq তার কথায় বসিয়েছেন। সরলাদেবী 
VHA SHAT সুর সংগ্রহ করে এনেছেন ব্লবিমামার জন্য এবং সে 
সুরে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন “আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' | 
সরলাদেবীর ক্ষেত্রে সেটা! ছিল পরিণত বয়সের সচেতন প্রচেষ্টা । কিন্ত 
সাবিত্রীদেবীর ক্ষেত্রে সচেতন প্রচেষ্টা তে! ছিলই না, কী তিনি দিচ্ছেন 
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সে সম্বন্ধে উপলব্ধিও ছিল ন৷ ৷ কীভাবে নিজেরও অজান্তে সাবিত্রীদেবী 
রবীন্দ্রনাথকে সুর জুগিয়েছেন, তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে | 
একবার কলকাতায় নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে শান্তিনিকেতন থেকে সকলে 


সদলবলে এসে রয়েছেন জোভাসাকোয়। 


রোজ নাটকের রিহার্সাল 


চলছে । সেই সময় একদিন সাবিত্রীদেবী ভোরবেলা ছাদে বসে আপন 


মনে গাইছিলেন একটি মারাঠি ভজন, 








‘প্ৰেমভাবে জীব যোগিয়া 
নটলা” | সুর শুনে রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন কে গাইছে। 
স্থরেই কথা বসিয়ে রচিত হল “শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিল’ | 


এ 


সবশুদ্ধ সাতটি গানের wWa রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রীদেবীর কাছ থেকে 
নিয়েছিলেন। মীনাক্ষীভজন ছাড়া এই তালিকায় আছে নিম্নলিখিত 


গানগুলি £ 
মূল গান 
বুন্দাবনলোল। গোবিন্দ অর বিন্দানান। 
( ত্যাগরাজের রচনা, রাগ তোডী ) 
ধ্যান মে বড় WA ন। 
( ত্যাগরাজেন্স রচনা, রাগ MATA 
নীতু চরণ মূলে ও বাম! 
( ত্যাগরাজের রচনা, রাগ সিমহেক্দ্রমধ্যম ) 


বুবীক্দরসংগীত 
নীলাঞ্জনছায়। 


বেদনা কী ভাষায় রে 


বাজে করুণ সুরে 











প্ৰেমভাবে জীব জোগিয়া নটলা শুভ্র প্রভাতে পূর্ব 

( মারাঠী ভজন, বাগ জোনপুরী৷ ) গগনে Cran 

কোই FE কহোরে তুমি কিছু দিয়ে যাও 
(মীরার ভজন ) 


কিহে দেখা কানহাইয়। 
পা্যার। কি বনলীওয়ালা 
( মীরার SBT ) 
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কখন দিলে পরাজে 





যখন ১৯৮২-৮৩ সালে সাবিত্ৰীদেবী দিনেম্দ্র শতবাষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
কলকাতায় এসে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কিছুদিন ছিলেন waa 
এই গান-সম্পফিত তথ্যগুলি তার কাছে পাবার স্থযোগ আমাদের 
হয়েছিল । মূল গানগুলির সম্পুর্ণ কথাও তার কাছ থেকে জানতে 
পেরেছিলাম । রুবীন্দ্রভাবনার এপ্ৰিল-মে ১৯৮৫ সংখ্যায় এগুলি বিধৃত 
আছে। 

লক্ষ করবার বিষয় এই বে উল্লিখিত সাতটি গানের মধ্যে 
পাচটিতেই রবীন্দ্রনাথ মূল সুর অপর্লিৰতিত ব্রেখেছিলেন । অবশ্য ভাষা 
ও ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে গানগুলির রূপ ও আবেদন সম্পূর্ণ 
পরিবন্তিত হয়েছে | অনেক সময় ভিন্ন উৎস থেকে Wo নিলেও রবীন্দ্রনাথ 
হুবহু অস্ুকরণ করেননি, কেননা তিনি তো অঙ্টা, অনুকরণকারী ছিলেন 
না। এক্ষেত্রে এমন মনে করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে সাবিত্রীদেবীর 
কণ্ঠ তাকে এমনই আকৃষ্ট কর্মলেছিল যে তান গানের wa রবীন্দ্রনাথ 
বদলাতে চাননি ৷ ছুটি গানের ক্ষেত্রে কিন্ত পরিবর্তন করেছেন | 
'কোই TE কহে৷ রে’ গানটি অন্থসরণ করে যথন “তুমি কিছু দিয়ে যাও, 
গানটি রচন। করলেন তখন স্থায়ী অংশে মীরার ভজনের yale যেমন 
সাবিত্রীদেবীর কাছে শুনেছিলেন প্রায় তেমনই রেখেছেন ৷ কিন্তু মূল 
গানটিতে ছুটি অন্তরায় একই সুর আর রবীন্দ্রনাথ তার গানে দ্বিতীয় 
অন্তরায় সুর নীচের AGS থেকে শুরু করলেন । অন্য গানটি, অর্থাৎ 
‘fae দেখ। কানহাইয়া’র ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ‘কথন দিলে 
পরায়ে'র ভাবের এমন অগাধ পার্থক্য বে সম্ভবত সেজন্যহ সুরের 
পরিবর্তনও অনিবাৰ্য ছিল। মীরার Sera বমুনাতীরে বংশীবাদক 
রাখালের কথা বলা হয়েছে । রাখালের বাশির সুরও চটুল, গানটির 
গতির মধ্যেও একটা! চঞ্চলতা আছে । রবীন্দ্রনাথ সেই সুরটিই প্রথমে 
বসিয়েছিলেন “কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমাল।” গানটিতে ! পরে 
দিনেন্দ্রনাথ তাকে বোঝালেন যে মীরার ভজনে এ wae মানিরে 
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“গেলেও রবীন্দ্রনাথের কথার গাস্তীখের সঙ্গে মানায় না। কলে 
রবীন্দ্রনাথের গানে মীরার ভঙ্গনের আদলট। পাওয়া যায় মাত্র, সুর ও 
ছন্দে অনেক পার্থক্য | 

উপরের আলোচন! থেকে বোঝা যাবে যে সাবিত্রীদেবী শুধু দক্ষিণী 
‘গানই করতেন না মীরার SAS করেছেন, মারাঠী ভজনও করেছেন ৷ 
উত্তর-দক্ষিণ উভয় ভারতের গানই তার SO স্থান পেয়েছিল। তার 
কাছে শোনা একটি মীরার 'ভজনের কথাগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি 
“পাঠকদের ভাল লাগবে এই আশায় £ 


গোপাল প্যানে মাঙ্গত মাখন বোটা 
মেরে গোপালকে। রোটী বনা হুংগী 
এক ছোটী এক মোটী | 
মেরে গোপাল কো ঝাবলা লিলা হুংগী 
মোতনকী AD! ছুটি । 
মেরে গোপালকে৷ বিহা করুংগী. 
বুন্দবনকী বেটী। 
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর 
চরণ কমল পর লুটি ৷ 


এই গানটির সঙ্গে সাবিত্রীদেবীর অতি প্ৰিয় একটি স্মৃতি জড়িয়ে ছিল | 
যখন শাস্তিনিকেতন থেকে শিক্ষক ও ছাত্রছাআীদের দল বাৎসন্সিক ভ্রমণে 
বেরোত, অনেক কাজ্সই তাদের নিজেদের করে নিতে SS! মাস্টার- 
মশাই নন্দলাল বস্থ বলতেন, ‘সাবিত্ৰী তোমাকে STR করতে হবে না, 
তুমি রুটি খাওয়ার গানট৷ করো ।’ 

সাবিত্রীদেবীর ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে “তুমি কিছু দিয়ে 
যাও’ ও “শুভ প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিল’ গান ছুটি নিজের হাতে লিখে 
.দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আরে! একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন যার 
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সুর দিয়েছিলেন কিন! জ্ঞান! যায় ন৷ ৷ এটি কোথাও ছাপা! হয়েছিল: 
বলেও জানি না ৷ নীচে কবিতাটি দেওয়া হল | 


বন্ধু, হৃদয় মোর BSS পথধূলি পরে, 

বিরস মালা, ধূলি-ধূসর মম উত্তরী 
মেঘাবুত “aq gig 
অনিদ্রিত cara | 

মলিন পূজা মম লজ্জিত! 

এ যে রিক্তা, অবমানিতা | 

নাহি ভূষণ, নাহি মালা, নাহি আরতিপ্রদীপ ২ 

ওগো বন্ধু, কিরীটমণি মম ধ্যানে সে বিরাজিত 
অশ্রু ধৌত অন্তরে মম 
আপনি কৃপা করি তুলি লহ। 


রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রীদেবীকে দিয়ে অনেক গানই করিয়েছেন। যে 
দুটি গান বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সেছটি হল ‘বাসস্তী৷ হে ভুবনমোহিনী’ 
আর 'নীলাঞ্জনছায়৷’ ৷ প্রথম গানটি “বসন্ত” গীতিনাট্যের প্রথমে জুড়ে 
দেওয়া হল এবং কলকাতায় যখন ‘বসন্ত’ মঞ্চস্থ হল এ গানটি সাবিত্রীদেবী 
গাইলেন ৷ সেই অনুষ্ঠানে সাবিত্রীদেবী কী পোষাক পরবেন তাও রবীন্দ্রনাথ 
নিজে ঠিক করে দিয়েছেন। ‘নীলাঞ্জন eral’ গানটি ‘বধামঙ্গল’ 
অনুষ্ঠানে সাবিত্রীদেবীর কণ্ঠে গীত হত। লেই গানের স্মৃতি যেমন 
দিনেজ্দনাথের মনে অক্ষয় হয়েছিল, তেমনি ছিল আর একজন প্ৰকৃত 
aes মানুষের মনে, তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুব । ১৯৮৩ সালে বখন- 
সাবিত্রীদেবী কলকাতায় তথন তিনি আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে দেখ! 
করবার অন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন, বুঝতেই পারছিলেন আর হয়তো! 
দেখা হবে ali তাকে নিয়ে গেলাম আইয়ুব সাহেবের পাৰ্ল ক্লোডের 
বাসস্থানে । তখন তিনি সত্যিই শেষ শয্যায় পরিচারিকা বলল 
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দেখ! হবে ন। ৷ পাবিত্রীদেবী একট? চেল্সান্সে বসে পড়ে বললেন, “আমি 
অনেক দূর থেকে এসেছি, cra al করে cel যাব ন! !? fewer 
প্রবেশের অন্থমতি মিলল । দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আহয়ুব অত্যন্ত 
শীণ, বিছানায় সঙ্গে প্রায় মিশে গেছেন ৷ গলার আওয়াজ শোনাই 
যায় না। ভিতরের যন্ত্রণার আক্ষেপে শরীর কুঞ্চিত হয়ে উঠছে । 
দেখে বিস্মিত হলাম যে এ অবস্থায়ও রোগযন্ত্রণ! বিস্মৃত হয়ে সাবিত্রী 
দেবীকে বললেন “আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন ! আপনি আমাকে 
‘নীলাঞ্জনছায়।’ গানটি শোনান 1৮ সাবিভ্রীদেবী চমৎকৃত যে প্রায় তিন 
দশক পরেও BSAA তার গানের কথা মনে রেখেছেন, গান শুনতে 
চাইছেন । গান শুনে আইয়ুব বললেন “ধন্য হলাম ।’ 

এমনি করে তার গানের মধ্য দিয়ে অনেক বড়ে| মাপের মানুষের 
স্নেহ ভালোবাসা পাবার সৌভাগ্য সাবিত্রীদেবীর হয়েছিল। পঞ্চিত 
জওহরলাল নেহেরু, ড. জাকির হুসেন তার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন ৷ 
আচাৰ্য বিনোবা ভাবে, ভরত মহারাজ প্রমুখ Ala অনেকের খুব 
কাছে এসেছিলেন সাবিত্রীদেবী। রবীন্দ্রনাথ তো স্নেহভালোবাস৷, হাস্য- 
পরিহাসে একান্ত আপন কনে নিয়েছিলেন। ge দশকেরও বেশি 
সাবিত্রীদেবী শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে গেছেন--মোট ছাবিবশ বছর্-- 
অবশ্য একটান৷ নয়। যখনই যেখানে থেকেছেন প্রাণের টান ছিল 
শাস্তিনিকেতনের প্রতি । তার জন্মভূমি কৰ্ণাটক তার যত আপন ছিল 
শান্তিনিকেতন তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না 

১৯২৮ সালে শাস্তিনিকেতনে এসে সাবিত্রীদেবী বেশ কয়েক বছর 
সেখানে ছিলেন । ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি তিনি sors ফিরে 
যান ও বিবাহিত জীবন শুরু করেন ৷ ছুটি পুত্র ও দুটি কন্যার জননী 
হয়েছিলেন তিনি । কিন্তু নিধিত্বে সংসারীজীবন যাপন করা সম্ভব ন! 
হওয়ায় সব ছেড়ে আবার শাস্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন, মালঞ্চ 
স্ভবনের প্রাঙ্গণে একটি কুটিরে বাস করেছিলেন কয়েক বছর ৷ 
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বিশ্বভারতীর কিছু দায়িত্বের কাজও করেছিলেন । তৰে স্থায়ীভাবো 
শান্তিনিকেতনে বাস করাও সম্ভব হয়নি ৷ বারবার GCA ঘুরে এসেছেন । 

দীর্ঘজীবম পেয়েছিলেন সাবিত্রীদেবী। পঁচাশি বছর বয়সে Siz. 
মৃত্যু হল । এই দীর্ঘ জীবনে প্রাপ্তির দিকটার তুলনায় বঞ্চনার দিকটা ও 
কিছু কম ভারি ছিল না| ভার ব্যক্তিগত জীবন সুখের হয়নি । তাবু 
প্রাপ্য মর্যাদা সংসার তাকে দেয়নি । অন্যায় 'ও অসম্মান A মাত্ৰ৷ 
অতিক্ৰম করেছে, ফলে sane তিনি সংসারের বাইরে শান্তিনিকেতনে 
গিয়ে আশ্রয় ও শাস্তি খুজেছেন, কখনও বা সুদূর বিদেশে পাড়ি 
দিরেছেন। এই কথাগুলির উল্লেখ করছি এই কারণে যে জীবনে শান্ত 
ও স্থিরতার অভাব তার সাংগীতিক জীবনকে ব্যাহত করেছে । নিবিস্তে 
ATS করবার উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসিক শাস্তির যে অভাব 
তিনি অনুভব করেছেন তাতে তার নিজের তো ক্ষতি হয়েছেই, সংগীত- 
পিপাস্থ শ্রোতারাও তার গানের দান সম্পুর্ণ করে পায়নি । ভার গান 
শোনার সৌভাগ্য সীমিত সংখ্যক শ্রোতারই হয়েছে, যাদের হয়নি তারা 
জানে ন! কী সম্পদ থেকে তার! বঞ্চিত হয়েছে | 

কিন্তু বঞ্চন৷ ও অবহেলা কি তিনি শুধু পারিবারিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রেই পেয়েছিলেন, বৃহত্তর সমাজের কাছেও fe পাননি? Siz 
fae বাসভূমি কর্ণাউকে সংগীতশিল্পী বলে তেমন কোনো স্বীকৃতি save 
পাননি সাবিআদেবী। তিনি যে গান করতেন এ কথা অনেকেই জানে 
না, লোকচক্ষুর অগোচরে প্রায় অজ্ঞাতবাসে তার দিন কেটেছে । আবু 
বাঙালি ববীন্দ্রসংগীতপ্রেমী শ্রোতা তাকে কী দিয়েছে? দীঘ দিন তিনি 
বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন । ১৯৮২ সালে যখন দিনেন্দ্র 
শতবাষিকী উপলক্ষে টেগোর রিসার্চ হন স্টটিউট তাকে প্রধান অতিথি 
করে নিয়ে আসে ব্যাঙ্জগালোর থেকে কলকাতায় তখনই দীঘ কালের 
অবলুপ্তির আবরণ অপসারিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে যার সাহাব্য ও 
Gort টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হয়েছিল: 
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তিনি সাবিত্রীদেবীর দীঘ কালের বান্ধবী প্রাক্তন আশ্রমকন্যা রম! 
চক্রুবর্তা । তারপর সাবিত্রীদেবী কলকাত। জামশেদপুর শান্তিনিকেতন 
এইসব নান। জায়গায় সম্বর্ধনা, পুরস্কার ইত্যাদি পেয়েছেন ৷ দীঘ কালের 
বিস্মৃতি ও অবহেলার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়তে। হয়েছিল জীবনের শেষ 
দেড় দশক সময়ে । জীবনদীপ নিভে যাবার ঠিক পূর্বমুহুর্তে বিশ্বভারতী 
থেকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি প্রাপ্তিতে তার মনের ক্ষোভ অনেকটাই 
মুছে গিয়েছিল এটা অনুমান. করা যায়! বিশ্বভারতী তাকে যথার্থ 
মর্ধাদা বা স্বীকৃতি দেয়নি এ কষ্ট তার মনে বরাবর ছিল । হয়ছে] তার 
কোনো লবি ছিল না তাই এই উপেক্ষা । একেবারে শেষ মুহুর্তে হলেও 
তিনি যে Sra প্রাপ্য মর্ধাদা কিছুট। পেয়েছিলেন এট আনন্দের কথ। | 
সাবিত্রীদেবী কৃষ্কানকে আমর! বাঙালিরা নিদ্বিধায় আমাদের মন 
থেকে সরে যেতে দিয়েছি একথা খুব বেশি করে মনে হয় যখন ভাবি যে 
তার বিশেষ রেকর্ড হয়নি । তার অসাধারণ কণ্ঠ এবং গায়কী সত্বেও 
তার গান রেকর্ড করার কথা কেন কোনো রেকর্ড কোম্পানির মনে হয়নি 
ভাবতে আশ্চৰ্য লাগে । বোধহয় সেখানেও সেই লবির ব্যাপার ৷ আর 
ক্যাসেটের দিন যখন এসেছে তখন তিনি তো একেবারেই fags 
এতে তার ক্ষতি হয়নি, যে সম্পদ তিনি জীবনে পেয়েছিলেন তারই 
জোরে বলতে পেরেছেন, ‘Al পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই 
শেষে’ ৷ ক্ষতিটা আমাদেরই | 
পরিশিষ্ট 
সাবিত্রীদেবীর কণ্ঠে যে গানগুলি শুনে রবীন্দ্রনাথ তার সুর নিয়েছিলেন 
সেই মুল গানগুলি এখানে দেওয়া হল | 
মীনাক্ষী ভজন ( ব্লচয়িত৷ দীক্ষিতর ) 
মীনাক্ষী মে মুদম্‌ দেহি 
মেচ SIF) রাজ মাতঙ্গী 
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মানা মাএ মে অম্বা মায়ে 
TASS সায়ে শিব চায়ে 
মীনলোচনে পাশমোচনে 
মানিনী কদম্ববনবাসিনী | 
মধুরাপুরী নিলয়ে মণিবলয়ে 
সলয়ধ্বজা পাণ্ডে স্নাজতনলয়ে 
খাধুবিড়স্বিত বদনে বিজ্ঞয়ে 
বীণাগান দশাগ্রামা কা ক্ৰিয়ে 
মধুমদমোদিত হৃদয়ে সদয়ে 
মহাদেব সুন্দরেশ প্ৰিয়ে 
মধুমরারিপু সোদরি সাতদরি 
fay গুরু গুহা বা শঙ্করী শঙ্কর 
( বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী ) 











ত্যাগরাজ রচিত ভজন 
বুন্দাবনলোলা গোবিন্দ অন্ন বিদ্দানান। 
সুন্দরাঙ্গা Borst waar তিমির পতাঙ্গা 
মা মাব ব্ৰরমণীমনি মদনাশ্রিত মিত্রা 
রামদস দশ ত্যাগরাজ faye চন্রিত। 
( নীলাঞ্জন ছায়া ) 


ত্যাগরাজের ভজন 

ধ্যান মে বড় মামী ai 

গঙ্গা স্নান মে মনসা 

ওয়ান নিট? মুনিগী মুনিগী লোনা 
বঞ্চনা দ্রোহ! WY কর। বোনা ' 
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পরনিন্দাল! পরহিমসাল৷ মীর 
ধর্নাবেলাউ শ্রীরামুনি গোনা 
STAT ফেলুনু কন্যা! দ্বারা 
( বেদনা কী ভাষায় নে) 


ত্যাগরাজের ভজন 
NZ চপ্নণমূলে ও বাম! 
গতিয়নী মিরত নম্বিন৷ eater 
বেদ বেদান্ত বিধি তুডই 
ওয়ে ASA ACSA | 
পাপা SAY গুণ্ট'র। অ! ইন্দু 
বাধা পড়নে যালরা 
ওয়েপ fafa ন্যান্যেলক 
ত্যাগবাজ fay তা 
ও বাম! NY চরণ মূলে 
(বাজে করুণ সুরে ) 





মারাঠি ভজন 
প্ৰেমভাবে জীব জোগিক্া নটলা 
এ কোচি রস পেয়াল৷ 
সকল কিরণ বঙ্গ! 
ধাবী ইন্দ্র ধনুসি 
জননায় লার! 
( শুভ্র প্রভাতে পূব গগনে উদ্দিল ) 
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কোই কছু কহরে দিল লাগ৷ 
তনহী লাগ৷ মনহী লাগ৷ 
বীচমে কছু নেহি জাগা রে 
মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর 
ভব ভয় মেরা SIM নে. 
(তুমি কিছু দিয়ে যাও ) 





মীরার ভজন 
fare দেখা কানহাইয়। প্যারা কি বনসীওয়াল। 
বনসীওয়াল। মুরলীওয়ালা | 
যমুনাকে নীরে তীরে ধেনু চরাবে 
কান্ধে কম্বলিয়া প্যারা কি বনসীওয়ালা | 
কুণ্ডল চমকত হীরা কি মুরলীওয়াল৷ | 
মীর! কহে প্রভু গিরিধারী নাগর 
pat কমল বলিহাব্নি কি মুরলীওয়ালা | 
( কথন দিলে পরায়ে ) 





_মঞ্জুল! বস্তু 
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Wagqem ঘোষ 
গত ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮ প্রয়াত হলেন সলিল চন্দ্র ঘোষ । তিনি 
ছিলেন শেওডাফুলি বাজপন্রিবারের সম্ভান, সেই আভিজাত্য তার 
সংস্কৃতি চর্চায় প্রতিফলিত হয়েছিল ! চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ শেষ 
ন! করেই পিতার প্রতিষ্ঠিত, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য ‘মথুচক্ৰ সাহিত্য 
সংসদ’ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ কয়েকজন নিঃস্বাৰ্থ কমার সহযোগিতায় 
এ সংস্থাকে আমৃত্যু সজীব ও সক্রিয় রেখেছিলেন ৷ ব্লবান্দ্ৰনাথ, 
রবীন্দ্রসংগীত ও শাস্তিনিকেতনের ধারাকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ 
করেছিলেন । তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধুচক্রের নিজস্ব সংগীত 
শিক্ষায়তন ‘স্বৱরবিতান’ । শহরের বাইরে ব্বীন্দ্রসংস্কৃতিন্ন bbl ও 
গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল! ও তাকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া! 
কঠিন Hie । এই কঠিন কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন বলে 
সলিলবাবু দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। তার রবীন্দ্রসংগীত 
বিষয়ক গবেষণামূলক বচন প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় | 

টেগোর রিসার্চ ইন স্টটিউটের সঙ্গে সভিলবাবু ও তার প্রতিষ্ঠানের 
যোগাযোগ আত্মিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল | 

সলিলচন্দ্র ঘোষ তার পিতার নামে ইনস্টিটিউটে একটি তহবিল 
খুলে দিয়েছিলেন । সেই তহবিলের আয় থেকেই প্রতিবছর ববীন্দ্র- 
সংগীতের ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট গবেষককে নির্লচন্দ্র ঘোষ পুরস্কার 
প্রদান কর! হয়ে থাকে | 

১৯৯৫ সালের ২৬ নভেম্বর ববীন্দ্রচ€াভবনে তাকে সংবর্ধনা 
জানান হয় । «SF, নম, অসামান্য স্থজনশীল এই মানুষটি যে অসংখ্য 
ছাত্রছাত্রী রেখে গেলেন, আশা! করি Stal মধুচক্রের আনন্দ সুধা 
ধারাটিকে হারিয়ে যেতে দেবেন না। তার আত্মার চিরশাম্ত কামনা 
করি । 








-_জয়ন্তী রায় 
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প্রতিবেদন 
সুজাতা চন্দ স্মারক বস্তুতে ( ১৯৯৭ ) 


এ বছরে ১*ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রচর্চাভবনে হৃলাতা চন্দ স্মারক ভাষণ দেন 
জয়স্তা wat তীর বিষয় ছিল-_হিন্দুমুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ’ ৷ 
তিনি বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর এক যুগসান্ধক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম 
হয়েছিল i সেদিন হিন্দুসমাজে সবেমাত্র আচার ATA জডযুগের অবসান ঘটতে 
আরম্ভ হয়ছে প্রেরণা দিয়েছেন রামমোহন বায় । একদিকে মুক্ত পরিবারে 
জন্ম নিয়েছেন, অন্তদিকে পশ্চিমের শিক্ষা ও ভাবুক সমাজের প্রভাব-__এ ছুয়ে 
মিলে ব্রবীন্দ্রনাথেন্র মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তার স্বচ্ছত৷ গড়ে 
উঠেছিল । নবজাগরূণের পরে চিন্তার রাজ্যে তিনটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল 
আত্মবোধ, যুক্তি ও মুক্তি। নিত্যনৃতন দিগন্ত কবির সামনে খুলেছে, 
মতামতেরও প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে । তার প্রবন্ধাবলী ও চিঠিপত্ৰে 
বৰ্ণাশ্ৰম, জাতিভেদ, সস্পরশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, পণপ্রথা, অসবৰ্ণ ও অস্তবণ 
বিবাহ, গুরুবাদ, সাকারনিরাকার উপাসনা, ইত্যাদি সম্পর্কে কবির মতামত ও 
তার জীবনে তার স্বস্থ প্ৰয়োগ-_-এ সমস্ত বক্তা আলোচন! করেছিলেন । 

উৎপল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সভায় আলোচনার শেষে সুচিন্তিত 
সংযোজন করেন দেবব্রত পালিত ও মঞ্জুলা Fz । 


পঙ্ষজকুমার মল্লিক সংগীত সভ! 


১৯শে অক্টোবর ব্রবীন্দ্রর্চাভবনে এই সভা বসেছিল । প্রথমে ক্যাসেটে 
পঙ্ছজকুমার মল্লিকের গাওয়া তুমি কেমন করে গান করো” গানটি বাজানো হয় । 
মঞ্জুলা TX এই অনুষ্ঠান কেন হয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, পঙ্কজকুমান্ 
ছিলেন তার যুগের গানের জগতে অলিখিত সম্ৰাট । তখন ব্বীন্দ্রসঙ্গীত 
ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পস্কজকুমারই এই গানকে “মুক্তি” ছবিতে 
ব্যবহার করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন | এই ছবির বহু গানই বিখ্যাত 
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হয়ে গিয়েছে । বেতারে পক্কজকুমারের সঙ্গীত শিক্ষার আসরের জন্য সকলে 
তখন উন্মুখ হয়ে থাকতো। ৷ তাকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করার জন্যই এই সংগীতের 
আসর বসানো হয় । 

এরপরে পঙ্কজকুমার সম্পর্কে আলোচন! করেন নেপাল নাগ | পক্ষজকুমা তের 
সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকবরঞ্জন শাখায় বহুদিন কাজ করেন। 
পক্ষজবাবুর ভাবন। থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল । তখনকার মুখ্যমন্ত্রী 
বিধান চন্দ্ৰ রায় শিল্পী সাহিত্যিকদের সভা ডেকেছিলেন । সেখানে সাংস্কৃতিক 
কাজকৰ্ষেরে রূপরেখ! নিয়ে কথা চলছিল । পক্ষজকুমারকে যখন বলতে বল৷ 
হয়, তিনি সোজাসুজি গান ধরলেন__নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় । বিধান 
বাবু গান শুনে অভিভূত । পরের দিন পক্ষজকুমার গাইলেন-_-ফিরে চল ফিরে 
চল মাটির টানে ৷ পক্ষজকুমার তার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছিলেন ৷ তিনি আচারে আচরণে বাঙালি ছিলেন। সৰ্বদা ধুতি 
পাঞ্জাবি পরতেন । কোনদিন are যেতে চাননি । প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 
ও সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান ছিল । ধৰ্ম বিশ্বাসী ছিলেন ৷ | 


“ex মুখাঞ্জি পঙ্কজ্ঞকুমার সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা wa দিয়ে গাইলেন ৷ 
সবশেষে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় একটি সংগীতাম্ণষ্ঠান হয়েছিল । সমবেত 
কণ্ঠে ‘ভয় হতে তব অভয় মাঝে" গানটি প্রথমে গাওয়া eg) এরপরে TSR 
দাশগুপ্ত গাইলেন, “আমার রাত পোহালে। অরুণলেখ! গুপ্ত গাইলেন 
‘আজি এ প্রভাতে রবির কর” এই কবিতাটিতে পঙ্কজকুমার স্থর দিয়েছিলেন 
—q ছাড়া তিনি গাইলেন কেকা ম্যায়নে কিয়! হ্যায় । বীণা রায় গেয়েছেন 
‘এ রাত ইয়ে মৌসম+ অভ্র বন্থু, ‘আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়৷’ । রম! 
বস্ন গাইলেন “ওগে। সুন্দর”, Ts চট্টোপাধ্যায়, “WTA হে তব পথ চেয়ে’ । 
প্ৰফুল্ল চক্ৰবৰ্তী সবশেষে গেয়েছিলেন, ‘আমি কোথায় পাব তারে?’ ৷ 


শিক্ষক দিবস 
প্রতিবারের মত এবারেও সোমেন্দুনাথ বস্থর জন্মদিন ১৫ই মাৰ্চ দিবসটি 


ব্রবীন্দ্রচর্চ ভবনে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে । আলোচনা স্হন্তে 
সকলেই সোমেনদার পাশাপাশি দেবদাস জোক্সারদারের কথা বিশেষভাবে স্মরণ 


[ ৬১ | 





CENTRAL LIBRARY 


করেন । সমরেশ্বর বাগচি দেবদাসদার কাছে তার খাণের কথা বলেন। 
মঞ্জলা FX বলেন দেবদাস এই সংস্থাকে যেভাবে ধরে রেখেছিলেন তা বলে 
বোঝানো যাবে Al) এই ক্ষতি অপূরণীয় । প্রশাস্ত কুমার wes বলেন, 
সোমেনদা নেই এটা যেমন অনেক দিন মনেই আন! যেতো না, তেমনি 
এখনো মনে হচ্ছে দেবদা সদ! এখানে এখনই কোন সরস মন্তব্য করে উঠবেন । 
বাসন্তী ভৌমিক দেবদাসদাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন । এরপরে মিতা মুন্সীর 
লেখা দেবদাসদার প্রতি শ্রদ্ধানলি পাঠ করে শোনান লাবণ্য ঘোষ । আবৃত্তি 
করেন স্ুপণা বস্তু । সবশেষে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক রচনা নিয়ে একটি গান 
ও পাঠের সংকলন নিবেদিত হয়। পাঠে ছিলেন মিলি চ্যাটাজশ । গান. 
গেয়েছেন দীপিকা দাশগুপ্ত, তৃপ্তি ভট্টাচাধ, স্নমিত্ৰ৷ সাহ), প্রতিমা দে ও সুস্মিতা 
ঘোষ । আবৃত্তি করেন বাসবী চক্রবর্তী, aati চ্যাটাজি, আশিস সরকার । 
অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মিলি চ্যাটাজি | 


দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুষ্ঠান 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন দপ্তরের যৌথ 
উদ্যোগে ২৫--২৯ মার্চ দিল্লি হাটে সংগীত ও We উত্সবের আয়োজন 
হয়ে ছিল । সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক একটি প্রদর্শনী 
ছিল । ববীন্দ্রচ্চা ভবনের সদস্য রমা বন্থ এখানে সংগীত পরিবেশন 
করেোছলেন | 
সলিল মিত্র 

আকাশবাণী ও দৃরদৰ্শনের অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বেহালাবাদক সলিল মিত্ৰ 
সম্প্রতি প্রয়াত SARA! এর বেহালাবাদন রসলিকদের মধ্যে জনপ্রিয় 
হয়েছিল । রবীন্দ্রচর্ভা ভবনের একটি অনুষ্ঠানে তিনি একক বেহালাবাদনে 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন । সেদিন তার ছড়ের টানে ববীন্দ্রসংগ্ীতগুলি সঞ্জীব 
হয়ে উঠেছিল । 
 বইমেল। ১৯৯৮ 
প্রত্যেকবানের মতো এবারেও ইনস্টিটিউটের তরফে বইমেলায় নিজস্ব 
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প্রকাশনার স্টল খোলা হয়েছিল। এবারের নতুন বই ছিল, মৃদুচ্ছন্দ। পালিতের 
‘ইতিহাস চেতনায় রবীন্দ্রনাথ’ । সেই সঙ্গে ছিল কয়েকটি গ্রন্থের নতুন 
সংস্করণ । 
বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ 
১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের আমন্ত্রণে ইন্দুমতী সভাগৃহে বক্তৃতা 
করেন অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বস্থ ও দেবব্ৰত পালিত । অধ্যাপিকা aya বিষয় 
ছিল £ ভারত বন্ধু চার্লস ফ্রীয়ার এযযাগুক্লজ। “দীনবন্ধু এ্যাগুরুজ ও ভারতে 
শ্রমিক আন্দোলন’, এই বিষয়ে আলোচন! করেন দেবব্রত পালিত | 


এ্যাওক্ুল তিরোধান দিবস 





৫ই এপ্রিল ইনস্টিটিউটের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীরা এ্যাওক্লজের সমাধিতে 
সমবেত হয়ে wal নিবেদন করেন । এ্যাগুরুজ সম্পর্কে আলোচনা করেন 
উৎপল চৌধুরী ও কমলকুমার মিত্র । রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করেন মৃছুচ্ছন্দা 
পালিত ৷ সমবেতভাবে ব্রবীন্দ্রসংগীত নিবেদন করেন অয়নেন্দ্রনাথ 7a, তৃপ্তি 
ভট্টাচাৰ্য, স্থমিত্রা সাহা, স্থশ্মিতা ঘোষ ও গৌরী মিত্ৰ ঘোষ । 
রবীন্দ্র পুরস্কার 

এ বছরে রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন তিনজন-_সাহিত্যক্ষেভ্রে কাব্যগ্ৰস্থের জন্য 
কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার জন্য স্থবোধ মজুমদার এবং বাংলা 
SIG অন্ত ভাষায় রচনার জন্য স্মিত সরকার । এদের সবাইকে আমর! 
অভিনন্দন জানাই । 
অবীত্দ are প্রদর্শনী 

১ল মে রবীন্দ্রচর্চাভবনে রবীন্দ্রনাথ রচিত ও বরবীন্দ্ৰবিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন পাব্রিশাস গিন্ডের সভাপতি সবিজেন্দ্রনাথ ata । তিনি বলেন, 
রবীন্দ্ররচনার মধ্যে সাম্বন| মেলে । যখন মন খারাপ হয়, তখন “গীত বিভান, 
পাঠ করে শাস্তি পেয়েছেন তিনি | তিনি বলেন, এই প্রদর্শনী আয়োজন করে 
“টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট সকলের ধঙ্নবাদাহ হয়েছেন । রবীজচর্চাভব 


[ ৬৩ |] 














পক্ষ থেকে তাকে ইনস্টিটিউটের একটি গ্রন্থ স্মারক হিসেবে উপহার দেওয়া হয় । 
প্রদর্শনী ১০ই মে rte চলেছিল । এই প্রদর্শনী জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ 
সঞ্চার করেছিল | 
রঞ্জিত ঘোষ 

বুবীক্দ্রর্ঠাভবনের সদস্য রঞ্জিত ঘোষ পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে 
ছিলেন ৷ সেখানেই ২৪শে এপ্ৰিল তার জীবনাবসান হয়েছে । তিনি আমাদের 
অনুষ্ঠানের একজন নিয়মিত উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন । তাকে বেদনার সঙ্গে 
স্মরণ করি । 





ননীগোপাল চৌধুরী 
আমাদের wey ননীগোপাল চৌধুরী আকস্মিক ভাবে প্রয়াত 
হয়েছেন । তিনি আমাদের অনেক সময়েই নানাভাবে সাহায্য করেছেন | 
তার BT কৃষ্ণা চৌধুরী আমাদের সদস্যা । তাকে গভীর সমবেদনা জানাই । 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 

পরিষদের ১৪০৫ সালের কাষ নির্বাহক সমিতিতে বাসস্তীরানী দত্ত 
চৌধুরী পুনসিৰ্বাচিত হয়েছেন । তিনি রবীন্দ্রচর্চাভবনের সক্রিয় সদস্য । তার 
এই নির্বাচনে আমরা আনন্দিত ৷ 
এশিয়াটিক সোসাইটি 

রনীন্দ্রর্চাভবনের সভাপতি দিলীপ কুমার বিশ্বাস এশিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতির পদে পুনশির্বাচিত হয়েছেন । তার এই সম্মানলাভে আমর! 
আনন্দিত | 
‘সাহিত্যিকা’র রবীন্দ্রজন্মোৎসব 

১৫ই মে ‘সাহিত্যিক’ আয়োজিত ববীন্ত্ৰজন্মোতৎ্সবে “খেয়া? রবীন্দ্রনাথের 
স্বদেশচিস্তা প্ৰসঙ্গে একটি অলেখ্য নিবেদন করেন । বিশ্যাল করেছেন পিনাকী 
ভাছুডী, পরিচাপন। করেছেন রম! a । 
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ভবন উদ্বোধন দিবস 


৪ঠ1 মে রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই দিবসটি পালিত হয়েছে । মঞ্জুলা AR বলেন 
যে এই দিনটি আমাদের কাছে আনন্দের ও গৌরবের । এই প্রসঙ্গে তিনি 
গৃহ প্ৰবেশ’ নাটকের কথা বলেন | সেই নাটকে যভীনেল স্বপ্ন ছিল সে 
একটি সুন্দর গৃহ নিৰ্মাণ করবে, যার মধ্যে থাকবে সুধা । আমাদের এই 
ভবনটিও বহুলোকের সুধা দিয়ে তৈরি । 

এ বছরে দুজন বিশিষ্ট কবি স্বরুচিত কবিতা পড়েছিলেন ৷ তাঁদের কবিত৷ 
পড়ার আগে পিনাকী ভাছুড়ী রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ,ক্তি স্মরণ করিয়ে দেন ৷ 
সেই পঙ, ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘এখন করিছে গান সে কোন TSA 
কবি তোমাদের wa’) আজকের ছুই নৃতন কবি এসেছেন এথানে, তারা 
হলেন সমরেকজ্স CAG ও ব্রত্বেশ্বর হাজরা । বত্বেশ্বর হাজরা পড়েছিলেন 
আটটি কবিতা । তার একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিই-__যে দাড়াতে পারে / 
তাকেই দেখতে পায় লোকজন । কেউ বুক পেতে দেয় বলেই / কেউ মাড়িয়ে 
যায় তার বুক’ | 

ANTI সেনগুপ্ত পড়েছিলেন চারটি কবিতা ৷ তার একটি কবিতার শুরুটা 
ছিল এই রকম-_-এসো আর একবার চেষ্টা করি ।’ দুজনের কবিতাই শব 
চয়নে ও ব্যঞ্জনায় শ্রোভাদের মুগ্ধ করেছিল | ববীন্দ্রচর্চাভবনের তরফ থেকে 
দুজনকেই শুভেচ্ছা প্ৰারক উপহার দেওয়া হয় । 

‘কণিকা’ গোষ্ঠী নিবেদন করেন “কে আবার বাজায় বাশি, এই আলেখ্যটি। 
শিল্পীরা ছিলেন লীন1 সেন, গায়ত্ৰী সেন, পিয়ালশ ভট্টাচার্ধ, চন্দন মজুমদার, 
দেবযানী দাশগুপ্ত, রমা বহু ৷ এঁদের গান এবং গ্রস্থনা শ্রোতাদের তৃপ্তি 
দিয়েছিল | 


সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণানের স্মরণে সংগীত ASI 


eS মে এই সভার শুরুতে TAA বন্থ সাবিত্রী দেবীর সংগে রবীন্দ্রচর্চাভবনের 
নিবিড় যোগের কথা বলেন । তিনি এখানকার জীবন সদস্য ছিলেন । তবে 
সেটাই এই সভা আহ্বানের কারণ নয়। সাবিত্রী দেবীর কাছে বাঙ্গালী 
রবীন্দ্রসংগীত প্রেমীদের খণ আছে । এর গলার গান শুনে সেই স্বরে নিয়েই 
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স্নবীন্দ্ৰনাথ গান লিখেছেন | সেই গানকে সাবিত্রী দেবী এমনভাবে গেয়েছেন 
যে কবি লিখেছিলেন__“তব কণ্ঠে বাসা যদি পায় মোর গান / আমারি সে দান 
কিংবা তোমারি সে দান ৷’ সাবিত্রী দেবী তখন বালিকা ছিলেন, তিনি 
আশ্রমে আসতে চাননি । তিনি চেয়েছিলেন বড়ো মাপের ডিগ্রি, অনেক 
টাকা । রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তার চেয়েও বড়ো জিনিস তিনি দেবেন। 
সাবিত্ৰী দেবী সেই বডোকে পেয়েছিলেন শাস্তিনিকেতনের মানুষদের মধ্যে | 
তার গাওয়া দক্ষিণী গানের wa নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাতটি গান রচন। 
করেছিলেন । সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে “বাসস্তী ভুবনমন মোহিনী’ এবং ‘নীলাঞ্জন 
ছায়!’ গান ছুটি এমন পরিবেশ তৈরি করেছিল, যার স্থতি এখনে! অমর হয়ে 
আছে । আবু সয়ীদ আইয়ুব মুত্যু শয্যায় সাবিত্রী দেবীর কাছে “নীলাঞ্জন 
ছায়া’ গানটি শুনতে চেয়েছিলেন এবং শুনে ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে | 
১৯৮২ সালে সাবিত্রী দেবীকে ব্রবীন্দ্রচর্চাভবন সম্বর্ধনা দিয়েছিল । তিনি 
দেশিকোত্তম পেয়েছেন, কিন্ত তীর গানের রেকর্ড নেই | 

সংগীত সভায় তার গানের ব্যক্তিগত ক্যাসেট বাজানো হয় । আলপন। 
রায় এরপর ছুটি গান করেন ৷ কৃষ্ণা গুহ ঠাকুরতা গেয়েছিলেন তিনটি গান । 
গেঁরী ঘোষ ‘কৃপণ’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন | স্থশীল চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 
তিনটি গান ৷ খাতু গুহ সবশেষে তিনটি গান করেন, তার মধ্যে ছিল “বাসন্তী 
ভুবনমনমো SAY ৷ ধন্যবাদ দেন উৎপল চৌধুরী | 


ববীআ্রজন্মোৎসব 

৯ই মে ববীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্জুলা বস্থ বলেন _“আমর1 - 
অবশ্য শুধু আজ নয়, প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করি নানা কাজের 
মধ্য দিয়ে ।' 

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তার ভাষণে বিদেশে বরবীন্দ্ৰনাটক অভিনয়ের 
প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়ে বলেন । এ বিষয়ে সংবাদপত্রের কতিকা থেকে পাওয়া 
কিছু নতুন তথ্য তিনি পরিবেশন করেছিলেন ‘wifes’ গল্পের ইংরেজি 
অনুবাদের ভিত্তিতে আইরিশ নাট্যকার ক্যালভেরন নাট্যরূপ দেন, সেটি 
লগ্ডনে অভিনীত হয় । গৰ্ডন ক্রেগের পরিচালনায় ১৯১৩তে এ্যাবি থিয়েটারে 
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ডাকঘর” অভিনয় হয়েছিল, প্রযোজক ছিলেন রবিনসন ৷ গৰ্ডন ক্রেগ বিখ্যাত 
অভিনেত্রী এ্যালেন টেরির পুত্র, মস্কো আর্ট facabica ছিলেন । Art of 
theatre গ্ৰন্থ লিখেছেন যাতে বলেছেন অভিনয় হবে সহজ স্বাভাবিক, মঞ্চসঙ্জা 
হবে সাদামাট। ৷ অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিধ্বনি । রাশিয়ায় 
স্টানিসলাভস্ষি King of the Dark Chamber অভিনয় করাবেন ভেবেছিলেন, 
বিপ্লবের জন্য হয়ে ওঠেনি । নিউইয়র্কে এর অভিনয় হয়েছে ২০০ রজনী | 
নাটালে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা করেছে ‘নটীর পূজা’ । চীনে ‘সন্ন্যাসী’ 
অভিনীত হয়েছে ৫ ঘণ্টা ধ'রে । এটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাহিনী সেটি বক্তা 
বলেননি । চিলিতে মিণ্ডয়েল লিটিন ববীন্দ্রনাথের বিশ্বশাস্তির বাণীতে 
প্রণোদিত হয়ে চিলির বিপ্লব বিষয়ক ফিল্ম তুলেছিলেন | 

‘বিসৰ্জন’ নাটকের একটি ফিল্ম জয়পুরে অন্বর প্যালেসের কালীমন্দিরে 
তোল! হয়েছিল । ফিল্সটি ores যায় না । বল হয়েছিল নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে 
রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে Sta প্রতিবাদ জানিয়েছেন | 

বক্তা বহু মূল্যবান তথ্য দিয়েছিলেন ৷ সাল তারিখ সহ এটিকে পূর্ণাঙ্গ 
প্রবন্ধের আকার দিলে আমর! উপকৃত হব | 





রবীন্দ্রসংগীতান্ুষ্টানে অভ্র TY গেয়েছেন দুখানি গান। পূরবী বস্তু 
গাইলেন চারটি গান ৷ বাংলাদেশের শিল্পী জাহান-আবা-নিশি ছুটি গান 
গেয়েছিলেন | শুক্লা গুহের গাওয়া ছুটি গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় । 
সংগতে ছিলেন উদয় ভৌমিক ও Aaa গাঙ্গুলি। ধন্ঠবাদ জানান দেবব্ৰত 
পালিত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন জয়ন্তী বায় | 


আজ মম জন্মদিন 


১৯০৫: সালের পঁচিশে বৈশাখ আকাশবাণী কলকাতায় ভোর পাঁচটায় 
একটি প্রভাতী অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছিল “আজ মম জন্মদিন” শিরোনামে | 
জন্ম দিবসটিকে কবি কোন দৃষ্টিতে দেখতেন, আপন জন্মদিবসে তার নিভৃত 
হৃদয়ের কী বাণী ও প্রার্থনা, এই উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা ও গানে তা গেঁথে 
ছিলেন অধ্যাপক অরুণ কুমার ATi ২৬ বৈশাখ দৈনিক বর্তমান-এর প্রথম 
পৃষ্ঠায় একটি তাংপধময় সংবাদ হিসেবে তার সপ্রশংস বিবরণ বেরিয়েছিল ৷ 
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পূৰ্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও ‘সংগীত মঞ্চ’ প্ৰায়ই একই প্রেরণায় আজ মম জন্মদিন" 

নামে একটি স্বগপ্ৰরথিত সুথশ্রাব্য বু।দ্ধদীপ্ত ও সশ্রন্ধ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন 

১মে কলাকুঞ্জে । তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ ছিল “শাস্তিনিকেতন ও. 
কলকাতায় তার জন্মোৎ্সবে যে সব গান গাওয়া হয়েছিল, জন্মদিন উপলক্ষ্যে 

যে সব গান বা কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন, বিভিন্ন জন্মোৎসবের বিবরণ, 

তার ভাষণ এবং জন্মদিন প্রসঙ্গে পত্ৰালাপ---এই সবের একটি আংশিক সংকলনের 

মাধ্যমে জন্মদিনের WRATH রবীন্দ্রমানসকে স্পর্শ করতে চাওয়ার প্রয়াস ।' এই 

উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়েছে । তবে এই পরিবেশনে কুডিটি গান থাকলেও 

কবিতা ছিল নাম মাত্র, কাব্যাংশকে সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । রঞ্জন ঘোষ 

সংকলিত ও বিন্যস্ত এবং Bot জান নির্দেশিত এই গীতানুষ্ঠানে সম্মেলক 
গানগুলির নিষ্ঠা উদাহরণ যোগ্য । একক গানেও একাগ্রতা ও অনুশীলনের 

আন্তরিকতার অভাব ছিল ait শিল্পীরা ছিলেন, সংগীতা পাল, উষসী 

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্য! ভট্টাচার্য, অজন্ত৷ ভট্টাচার্য, শবরী মুখোপাধ্যায়, রেবতী 

মণ্ডল, আনন্দরাজ বড়ুয়া, WA পাস্থী, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিজিত সরকার, 

টরপেডে মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জিত বিশ্বাস | 


বৈভানিক £ 

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বৈতানিক পঞ্চাশ বছর যাবত রবীজ্চর্চায় 
নিবেদিত । একটি প্রতিষ্ঠানের এই অর্ধশতাব্দী অতিক্ৰমণ বাঙালির সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে অবশ্যই গৌরবের ৷ প্রতি বৎসর পঁচিশে বৈশাখের সন্ধ্যায় মহবি- 
ভবন প্রাঙ্গণে বৈতানিকের পক্ষ থেকে আলোচনা ও রবীন্দ্রসংগীতের যে 
স্থানর্বাচিত স্থনির্ধারিত অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়, তাও প্রচলিত নৃত্যগীত 
সংযোজিত পাচমেশালি ববীন্দ্রান্ষানের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রার WIS 
রূপে বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন পেয়েছে | অধ্যাপক অক্লণকুমার বস্ত্র 
বহু বৎসর ধরে এই অনুষ্ঠানে নিদি শ্রচিস্তিত কোনো বিষয়ে একটি করে 
মনোজ্ঞ ভাষণ নিয়ে আসছেন ৷ এই বৎসর ১৯৯৮ সালের নয়ই মে সন্ধ্যায় 
তার ভাষণের বিষয় ছিল 'দেশচেতনার গানে রবীন্দ্রনাথ" | 






¢ 
===) 


কলাপী 'র গৃহপ্রবেশে অভিলয় 


প্রবীকন্দ্রনাথের গৃহপ্ৰবেশ ১৯২৫ সালে Bee চৌধুরী কতৃক স্টারে মঞ্চস্থ 
হয়েছিল । তারপর দীর্ঘকাল কোনো প্রযোজক পরিচালক বা গ্রপ থিয়েটার 
এর পুনরভিনয় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । সম্প্ৰতি কলাপী নামের 
য়াত্তর বছর পরে গৃহ প্রবেশ নাটকের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে 

প্রবীক্রভাবনার পরবর্তী সংখ্যায় উক্ত অভিনয়ের 









১৯৯৭ সালে ভবন নিৰ্মাণ ভহু বলে দান 








শ্রীমতী রেবা চক্রবর্তী er 
শ্রীসমবেশ্বর বাগচী Reece 
শ্রীমতী শিবানী মৈত্র হি রি 
শ্রী সুধীর pe Roose 
শ্রী উৎপল চৌধুরী ৫৬০০৬ 
শ্রীমতী মঞ্জুলা Ty ১.০৩০%০৬ 


শ্রীমতী বাসস্ভীরাণী দত্তচৌধুরী ২৫০৬ "৯৩ 
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পত্রিকাবিষয়ক ঘোষণ। 


পত্রিকার নাম ও 
প্রকাশকাল / স্থান £ 


প্রকাশক ও মুদ্ৰক = 


সম্পাদক মণ্ডলী £ 


'্বতাধিকারী £ 


ববীজ্্রভাবনা | 
ত্রৈমাসিক, কলকাতা | 


উৎপল চৌধুরী 
৪২ অনন্যা, ১৭ লোয়ার ব্রেজ, 


কলকাতা ৭০০০ ১৭ 


অরুণ কুমার TA, পিনাকী ভাছুড়ী, 
রমাপ্রসাদ দে, উৎপল চৌধুরী, 
অভ্র বস্থ। 

ব্রবীন্দ্রচ্চা ভবন, 

৯৭ সি, এস. পি. মুখাজী রোড, 
কলকাতা, ৭০ ee ২৬ 


টেগোর বিসণচ ইনস্টিটিউট, 


৯৭ সি, এস. পি. মুখাজী রোড 
কলকাতা ৭- ০ ০২৬ 


আমি এতদ্ছারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও 


বিশ্বাস মতে সত্য । 





উৎপল চৌধুরী 
প্ৰকাশক, রবীন্দভাবন! | 





সম্পাদকীয় 


আনবে! একটি পঁচিশে বৈশাখ এল, এবং চলে গেল । বাংলাদেশের ATES, 
'পশ্চিমবঙজের মান্য, পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি আছে যার! বাংলাভাষায় কথা 
বলে-_-তাদের কারোই আলাদা! করে কোন জন্মদিন নেই, সকলেরই জন্মদিন 
এ পঁচিশে বৈশাখ । কারণ বরবীন্দনাথই এই ভাষার জন্মান্তর ঘটিয়েছেন | 
আজ যে বাংলায় আমর কথা বলি, রবীন্দ্রনাথ ছাডা সেই ভাষার এই বিবর্তন 
সম্ভব ছিল না। 
তাই কি এই তারিখটি কেবল বাঙালির মনেই ক্ৰিয়া করে? যে রবীন্দ্রনাথ 
শুধু বাঙালি ছিলেন না, সারা ভারতবর্ষের জন্য যার আনন্দবেদনা নিয়ত 
প্রবহমান ছিল, সমগ্র বিশ্বকে বিনি এক নীড়ে সংহত করতে চেয়েছিলেন, 
তিনি শুধুমাত্র বঙ্গীয় কবি হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন, এটা এদেশের ও এ যুগের 
অন্ঠতম বড় ক্ষোভ | 
অবশ্য এখন বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনাচিস্ত], অন্করণগী sweety 
চলছে, তথাপি তার অভিঘাত এমন নয় যা রবীন্দ্রনাথের মত মান্গষের যোগ্য 
হতে পাবে | 
আর বঙ্গদেশেও কি তার আত্মার কোন স্বীকৃতি আছে? তার জীবন 
এবং কর্ম কি আমরা গ্রহণ করেছি? এঁকথ? সত্য, এখনে! তিনিই আমাদের 
সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যার দিক থেকে, গবেষণাপত্রের সিংহভাগ জুডে আছেন । 
তীর জন্মদিনে নিয়ম করে দেশ জুড়ে অনুষ্ঠানের বন্যা বয়ে যায়, তার নিজস্ব 
স্যটিই এব্যাপারে আমাদের প্রভূত সাহায্য করে থাকে । অনেক রচনায় তাকে 
স্মরণ এবং বরণ করা হয় । স্বীকার করতেই হবে, বিগত যুগের চেয়ে এখনকার 
রবীন্জালোচনার মধ্যে এসেছে ব্যাপকতা, বিস্তৃতি এবং বন্ুমুখীতা। তার 
গ্রন্থাবলী এখনে! বেস্টসেলারের শীর্ষে অবস্থান করছে । তার সব বই যে 
সবাই পড়েন এমন নাও হতে পারে, তবু এসব গ্রন্থ হাতের কাছে সংগ্রহ করে 
রাখাটা বাঙালি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে | 
তথাপি, এও মানতে হবে যে নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথ পড়বার cys বা শক্তি 
WEA তাদের দায় বলে মনে করেনা । কিছু রবীন্দ্ৰসংগীতের আসরই তাদের 


[ ৭১ | 








পক্ষে যথেষ্ট । রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশকে নিয়ে যা ভেবেছিলেন, যে কাজ শুরু 
করেছিলেন সেসব ক্ৰমশ বিস্মৃত হতে চলেছে | 
অবশ্য এমনটি যে শুধু আজই হয়েছে এমন নয় । ১৯৬ সালে (তার 

একবছর পরেই রবীজ্রশতবাধিক উৎসবের জোয়ার আসবে) বিষ্ণু দে “তুমি 
শুধু পঁচিশে বৈশাখ” কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, ‘তুমি কি শুধুই এক উপলক্ষ ?” 
প্রশ্নটা আসলে দেশবাসীকে কর! হয়েছিল এবং দেশবাসী তাতে সাড়া দেয়নি | 

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ 

আর বাইশে শ্রাবণ ? 

কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা ; 

বাদলের প্রথম প্লাবন 

সবই শুধু বৎসরাস্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ? 


যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুঞ্তও তার “কবির ছবি’ কবিতায় একই কথা বলেছেন-__ 


দেয়ালের ছবি ফিরে সে দেয়ালে 
মোরা খাই দাই আপন খেয়ালে-_ 
আজ এই অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে বা আদে কিছু হয়েছে 
কিনা, তার সমীক্ষা কি আমরা করব ? 
কবে আমর! বুঝতে পারব যে দিনগত অন্যায়ে আর কুৎসিতে যদি সুন্দরের 
গান শুনতে চাই, তবে এই কবির কাছে ফেরা দরকার | 
When this World will be ready to receive thy Saint ? How 
long, O Lord, how long ? 


প্রয়াত দেবদাস ফোয়ারদারের রচনাসংগ্রহ নিয়ে পরবতা সংখ্যা প্রকাশিত 
হবে, পূর্ববর্তী সংখ্যায় এইমৰ্মে ঘোষণা ছিল । এই প্রকাশনার wy অনেকে 
ARPA করেছেন এবং করতে চাইছেন ৷ সেক্ষেত্রে পূর্ব সিন্ধান্ত পরিবর্তন 
করে দেবদাস জোয়ারদার বুচনাবলি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে । পরবর্তী পত্রিকার সংখ্যাটি তাই সাধারণ সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশিত 
তব | 
[ ৭২ | 


দেবদাস জোয়ারদারের অগ্রন্থিত রচনা এবং “তোমার wea পথ’, 
“চিত্রা” ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে । এবিষয়ে 
অনেকে অর্থানুকুল্য করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । আরো 
যার! এই আনুকুল্য করতে চান তারা টেগোর রিসা€ 
ইন্সটিটিউট Publication Fund এর অনুকূলে চেক পাঠাতে 
HTC Aa । 

এ পধস্ত He স।হাযা যারা করেছন-_ 


দেবদাস ভ্ায়ারদার প্রকাশনা তহবিলে দান 
শোভিত। quel. সুমিত! ০শীমিক, মিলি গাঙ্গুলী, রীণ। দাশ গুপ্ত, 
নিমল কর প্রত্যেকে ২৫০০ 
নিখিলেশ গুহ, জ্যোংস্স। ভট্টাচার্য, বাসবী SaPAST, সমরেশ্বর 
বাগচী. দেবব্রত পালিত, আরতি সেন, ৰাণীকণ্ঠ ভট্টাচাৰ্য 
প্রত্যেকে ৪৮৫৪ 


অমর নন্দন ৯৩০ ০ 


sti} চক্ৰৰ ত, স্বপ্ন। Ada রায়, সদস্য ও ছাত্রছাত্রী € সংগৃহীত ). 


আঅমিত।1 চক্ৰবতণ, 7 ole | টক্নতণ 17) ২১০ ০৮০৩, 
অজ বশ ০০০০ 
শীতলদাস জোয়ারদার, কৃষ্ণ গাঙ্গুলী প্ৰতোকে ৩০০০০ 


মহলা বস্সৃ ০০০০৩ 


আর. এন. ৩০২৩১/৭৭ 








[ টেগোৱর রিসার্চ ইনসি র নতুন বইঃ] 
স:স্ব'সনাথ রবান্্নাথ ( দ্বিতীয় মুদ্ৰণ ) 
২২সোমেন্দ্রনাথ বসু 


ইতিহাস "চিন্তায় রবান্দ্রনাথ 
-_মৃদুছন্দা পালত 


sateen গান (দ্বিতীয় মুদ্ৰণ ) = 
_সুকুমার সেন 
[ প্ৰকাশিত হতে চলেছে 1তনাট নতুন প্রবন্ধসহ ] 
নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
-_সোমেন্দ্রনাথ বস; 
[ দেবদাস জোয়ারদার রচনাবলী ]. 
দেবদাস জোয়ারদার রাঁচত সমস্ত রচনা, প্রবন্ধ একত্র করে 
এই রচনাঝলি প্রকাশের কাজ শুরু হয়ে গেছে । . একাধিক 
খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই রচনাবাঁলর গ্রাহক নেওয়া হবে 
শাঁঘ। এই রচনাবাল প্রকাশের জন্য অনুদানের প্রার্থনা 
_ করা হচ্ছে সমস্ত রবধন্দ্রানুরাগণী পাঠকের কাছে । ' 














: সম্পাদক মণ্ডলী £ অরুণকুমার বসু, রমাপ্রসাদ দে, নাদ ভাড়া, 
অভ্ৰ বস; $ উৎপল চৌধুরী কর্তৃক বৰবন্দ্ৰচৰ্ম,. ভবন, কালশঘাট পাক‘, 





কুলকাত্য-২৬ থেকে adits ও আবিনাশ আট” প্রেস, ৮৭/১২ বোসপুৃকুর 
রোড, কুঁলকাতা- ৪২6 ফোনঃ ৪৪২-৪৬৩০ ) থেকে সাত, 1 





মুল্য ঃ ১৫০০ টাকা 


